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সাম্প্রতিক সময়ে পরিকল্পিতভাবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ 
প্রচার ও ইসলামি শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধান পর্দার বিরুদ্ধে 
আক্রমণ চালানো হচ্ছে । এ কাজটি করার জন্য বেছে নেয়া 
হয়েছে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া । ব্লগ, টুইটার ও 
ফেসবুকে ইসলাম ও মহানবী এজ ওলামায়ে কেরাম, 
মাদরাসা, ইসলামী এতিহ্য-সভ্যতা ও নির্দশন নিয়ে যেভাবে 
ঠাট্টা-বিদ্রুপ শুরু হয়েছে তাতে দেশের সাধারণ মুসলমানরা 
শঙ্কিত । এসব মন্তব্য অতি পুরনো ও বস্তা পঁচা । ইবলিশের 
শেখানো বুলি মাত্র ৷ অসুর তাড়িত অসুয়াপর চিন্তার ফসল । 
যুগে যুগে ধর্মীশ্রিত মনীষীগণের দাতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন । 
এ সব কথা যারা বলে ও বিশ্বাস করে তারা চরম 
সাম্প্রদায়িক, আজন্ম অন্ধ ও সাংঘাতিক ভু । 
সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট এ অসুস্থ প্রবণতাকে রোধ করা না গেলে 
আমাদের দীর্ঘ দিনের লালিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও 
সম্প্রীতির পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে । মৃত্যুদণ্ডের বিধান 
রেখে সংসদে আইন প্রণয়ন করে ধর্ম অবমাননা বন্ধ করা 
আশু প্রয়োজন । ১৬ কোটি নবীপ্রেমিক মুসলমানের প্রিয় 
মাতৃভূমিতে হযরত মুহাম্মদ ৬্্-এর শানে যারা বারবার 
করে যাচ্ছে, তাদের যদি আমরা বিচারের 
মুখোমুখী দীড় করাতে ব্যর্থ হই তাহলে পুরো জাতির ওপর 
আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যাপক গজব ও ভয়াবহ শাস্তি নেমে 
আসবে | কোন দুর্ভাগা ব্যক্তি যখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ 
ও তীর প্রিয় রাসূলের সাথে ঠাট্টা, মস্করা ও উপহাস করে 
854 
বিলম্ব করেন না। ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত ভুরি ভূরি 
দেশে জনপ্রিয় জাতীয় কোন রাজনৈতিক নেতা নিয়ে 
অশালীন মন্তব্য করলে জেলে যেতে হয়, দেশদ্রোহিতার 
অভিযোগ আনা হয়, সে দেশে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট মহামানব 
হযরত মুহাম্মদ উ্জ্ঈ-কে নিয়ে কটুক্তি করে পার পেয়ে যাবে 
সেটা হয় না এবং হতে পারে না । 

বহুদিন যাবত কতিপয় সংবাদপত্র সময়ে সময়ে আলিম 
ওলামাদের ব্যঙ্গ চিত্রসহ কাল্পনিক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় অনেকটা 990581107 সৃষ্টি 
করে পত্রিকার কাঠতি বাড়ানোর জন্য । এভাবে হেয় 
প্রতিপন্ন করা হচ্ছে পীর-মাশায়েখদেরকে এবং আহত করা 
হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধকে | কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের 
এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবেদকগণ এ মিথ্যাচারের 


এপ্রিল'১৩ 


হযরত মুহাম্মদ ্-এ 
মুখোমুখী দীড় করাতে হবে 


আশ্রয় নিচ্ছেন । দু'একটি জাতীয় দৈনিক তাদের জন্মলগ্ন 
থেকেই ইসলাম, হযরত মুহাম্মদ ্ঞ্জ, আলিম-ওলামা ও 
মাদরাসার বিরুদ্ধে বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন, 
অবমাননাকর কার্টুন অঙ্কন ও জঘন্য মিথ্যাচারের মিশন 
নিয়ে মাঠে নেমেছে । ইসলাম ধর্ম তাদের টার্গেট । বারবার 
ক্ষমা চেয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে তারা । এদেশের বৃহত্তর 
জনগোষ্ঠীর উদারতাকে তারা দুর্বলতা ভাবছেন । 

একটি জাতীয় দৈনিক এদেশের মুসলমানদের দাড়ি-টুপি- 
মিসওয়াক ও আলিমদের নিয়ে বিদ্রপাত্বুক কার্টুন এঁকে 
চলেছে ।  দাড়ি-টুপি-মিসওয়াক-জুববা এদেশের 
মুসলমানদের এঁতিহ্যসমৃদ্ধ সংস্কৃতি । যেমন ধুতি-টিকি- 
ত্রিশুল-শঙ্খবালা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এবং ক্রুশ ও খ্রিস্টমাস 
ট্রি খিষ্টানদের সংস্কৃতি । তাঁর আঁকা কার্টুনগুলো পরীক্ষা 
করলে এর সত্যতা মেলবে। তিনি হিন্দু-মুসলমান 
সম্প্রীতির পথে বড় বাধা । বহু দাড়ি-টুপি-মিসওয়াকধারী 
মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন । কোন বিশেষ দলের মানুষ 
দাড়ি-ুপি রাখলেই সব মানুষ রাজাকার হয় না, যুদ্ধাপরাধী 
হয় না। একজন শিল্পী ছবি আকবেন কিন্তু কোন ধর্ম বা 
ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে যেন বিদ্রুপ করা না হয় । 

চিন্তার স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বিবেকের 
স্বাধীনতা সুশীলসমাজের ও সভ্য জীবনের গুরুতৃপূর্ণ 
উপাদান । এসব স্বাধীনতা ব্যক্তির সহজাত অধিকার । 
ইসলামে রয়েছে এসব অধিকারের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি । মত 
প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ কিন্তু অন্য ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের 
প্রতি অসম্মান ও বিষোদগার নয় । আল্লাহর একত্সবাদ, 
মহানবী ক্র্-এর মান-মর্ধাদা ও আলিম-উলামাদের নিয়ে 
যারা দুঃসাহসিকতা দেখায় তারা মানুষ নয়, মানুষরূপী 
দানব । এ দেশে কতিপয় লোক আছেন যারা মারাত্মক 
সাম্প্রদায়িক ও বিদিষ্ট মনোভাব সম্পন্ন । ইসলাম ও 
মুসলমানের নাম শুনলে এদের গায়ে জ্বালা ধরে । এদের 
বাজে কথার জবাব দিতে গেলে সময় ও মেধার অপচয় 
ঘটে । বাংলাদেশ তো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ । কিছু 
দুর্বৃত্তের কারণে এ সম্প্রীতি নষ্ট হতে দেয়া যায় না। 
বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, পাশবর্তী দেশ ভারতে হিন্দু ধর্ম, 
ধর্মীয় গুরু বা শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্ম, ধর্মীয় গুরু নিয়ে কোন 
প্রশ্ন তোলা হয় না, সমালোচনা করা হয় না। বাংলাদেশ 
তার ব্যতিক্রম । এখানে ইসলাম ধর্ম, মহানবী ধু ও ধর্মীয় 
নেতাদের ব্যঙ্গ ও উপহাস করা রীতিমত ফ্যাশন ও 


[| আত্তার্তহীদ ২ 


রেওয়াজে পরিণত হয়েছে বিদেশী কোন প্রভুর এজেন্ডা 
বাস্তবায়নে তারা কুশিলবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কিনা 
এটাও তদন্ত সাপেক্ষ | দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের অব্যাহত 
আগ্রযাত্রার খবরে ঈমানদারগণ যে হারে উৎসাহিত ও 
প্রণোদিত হয়, তার শতগুণ বেশি বিক্ষুদ্ধ ও ক্রোধান্বিত হয় 
সাম্প্রদায়িক, উগ্রবাদী ও বিদ্বেষপরায়াণ কিছু বৃত্তিভোগী 
এজেন্ট | খড়কুটো ভেসে যাবে বলে কী প্রলয় আসবে না? 
নিশ্চয় আসবে আপন শক্তিতে, আপন গতিতে । 

এদেশে প্রতিটি মানুষের ধর্ম অবলম্বন, পালন, প্রচার ও 
ধময়ি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সাংবিধানিক স্বাধীনতা ও অধিকার 
রয়েছে বোংলাদেশ সংবিধান, ৩য় ভাগ, ৪১৫১), €ক খ), পৃ. ১২)। 
ধর্ম, ধর্মীয় নেতা ও ধর্ম গ্রন্থ নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য ও মন্ত 
ব্য প্রকাশ অব্যাহত থাকলে সাম্প্রদায়িক সম্্রীতি বিনষ্ট 
হবে; জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে যাবে । কেবল ইসলাম নয় সব 
ধর্মের ব্যাপারে এ কথা সমান প্রযোজ্য | বাংলাদেশ দন্ডবিধি 
পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২৯৫ ও ২৯৫/এ ধারায় ইচ্ছাকৃতভাবে 
কথা, লেখা ও আচরণের মাধ্যমে ধর্ম ও ধর্মীয় অনুভূতিকে 
আহত করলে বা আহত করার চেষ্টা করলে সর্বোচ্চ ২ বছর 
কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড প্রদানের বিধান রয়েছে 
(/1109০৬০17 ৮৮101. 09110218/65 8170. 10791101009 
11009100101) 01000185115 1119 1011510905 199111765 
09% 8119 ০1853 01 016 010129173 01 138175190991), 
09 70105, 9111)61 9190101) 01 11101) 01: 09 
ড191019 19101959100901013 11790109 01 80911100009 
8061011)9 10 10901] 0116 19115101) 01 076 
1911510905 09119 01 0781 01853 0৪ 107110151790 


ড/11]) 1101)113010100010 091 910)61 099011190101) 01 
৪. (6111) ৮/1010]) 1099 90600 10 (০0 59813, 01 
ড101) 11076 01 ৮5100) 000) (16114) 140, 17০ 79701 
0০০ 9) 24774 7704, 4% ৩ ৫. 2001, 1. 522-524) | 
আমরা মনে করি ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ প্রণীত এ দগ্ুবিধি ধর্ম 
অবমাননাকারীদের শাস্তি প্রদানের জন্য যথেষ্ট নয় । বাস্ত 
বতার নিরিখে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাবাসের মতো 
কঠোর বিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন । ২০০৯ সালে 
আয়ারল্যান্ডে প্রণীত “মানহানি বিধি' (99181091100 4১০1 
2009), যুক্তরাজ্য ও পাকিস্তানে প্রচলিত 'ধর্মাবমাননা 
আইন” (31851016107 [,8৬/)-কেও বিবেচনায় আনা 
যেতে পারে । কেবল আইন প্রণয়ন যথেষ্ট নয়, আইনের সুষ্ঠ 
প্রয়োগও নিশ্চিত করতে হবে । 
নবী রাসূলদের উত্তরসূরি হিসেবে এসব ইসলামবিরোধী 
সিদ্ধান্ত ও তৎপরতার প্রতিবাদ করা হক্কানি আলিম সমাজের 
দায়িত্ব । শান্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় এই দায়িত্ব পালন 
করে যেতে হবে । কোনক্রমেই আইন হাতে নেওয়া যাবে না 
এবং আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেওয়া উচিত । 
তাই বড় ধরনের ধ্বংস ও নৈরাজ্য থেকে সমগ্র দেশ ও 
জাতিকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে রাসূল এ্্জ-এর প্রতি 
সরকারের প্রতি দাবি জানাই । এ দাবীর স্বপক্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ 
ও খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতাদেরও সহযোগিতামূলক মানসিকতা 
নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন । স্মর্তব্য যে, উদার দৃষ্টিভজি 
সম্পন্ন সব ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও মমতববোধ 
রয়েছে ।7ঁ 

ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহতিলা বলাই উহ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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জামিয়া আহলিয়া হাটহাজারীতে অনুষ্ঠিত ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনে বিশেষ 


নাস্তিক-মুরত 


[শায়খুল ইসলাম হযরত আল্লামা শাহ আহমদ শফী (দামত বারাকাতুহুম)- এর আহ্বানে 
জামিয়া আহলিয়া হাটহাজারীতে অনুষ্ঠিত ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনে পটিয়া আল জামিয়াতুল 
ইসলামিয়ার মহাপরিচালক হযরত আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দামত বারাকাতুহুম) 
শারীরিক অসুস্থতার কারণে শরীক হতে পারেননি । তিনি তার প্রতিনিধি জামিয়ার উজ্তাদ মাওলানা 
আখতার হোসাইন সাহেবের মাধ্যমে সভাপতির বরাবরে একটি প্র প্রেরণ করেন । উদ্ভুত পরিস্থিতির 
যৌক্তিক বিশ্লেষণ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও সময়ের অপরিহার্য দাবী সংবলিত পত্রটি সম্মেলনে পঠিত হলে 
ওলামা-মাশায়েখদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় । বিষয়বস্তর গুরুত্ব বিবেচনায় পত্রটি “আত- 
তাওহীদ'-এর পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হলো -সম্পাদক] 


মুহতরম 
সদরে ইজলাস হযরত আল্লামা শাহ আহমদ শফী (দামত 
বারাকাতুহুম) 


আস্সালামু 

সর্বাগ্রে আমি আমার অসুস্থার কারণে এই গুরুত্পূর্ণ 
অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে অপারগ হওয়ার জন্য দুঃখ 
প্রকাশ করছি এবং সকলের কাছে দু'আ কামনা করছি । 


মাননীয় সভাপতি! 
মুসলিম উম্মার নাজুক মুহূর্তে আপনি আজকের ওলামা- 
মশায়েখ সম্মেলন আহ্বান করে একটি গুরুদায়িত্ব পালন 
করেছেন । আপনি সমগ্র বাংলাদেশের মুরববী; বীর দিকে 
সমগ্র মুসলিমজাতি তাকিয়ে আছে । আপনি নিকট অতীতে 
সরকারের প্রতি খোলা চিঠি লিখে সরকারসহ গোটা 
জাতিকে সজাগ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন । আপনার 
নির্দেশনা পেয়ে আমরাও আপনার পথ অনুসরণ করে 
সরকারের কাছে একাধিকবার প্রতিবাদ পেশ করেছি । আশা 
করি, ভবিষ্যতেও আপনি জাতীয় সং্‌ তত এ ধরনের 
উদ্যোগ নেবেন । আপনার প্রতি আমরা সকলেই অতীব 
রাজি 
১৬545578৬17 
এক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা বর্তমান সময়ের দাবি । 


মাননীয় সভাপতি! 

আমরা কওমী হালকার ব্যক্তিবৃন্দ রাজনীতি থেকে অনেক 
দুরে অবস্থান করি । এতিহ্যবাহী জামিয়া আহলিয়া 
হাটহাজারীর সম্মানিত মরহুম আকাবের সর্বকালে জামেয়া 
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র বিরুদ্ধে 


কেন্দ্রিক রাজনীতি থেকে দূরে থেকে দাওয়াতি লাইনে 

বাতিলের প্রতিরোধ করেছেন । এখনো জামেয়া আহলিয়া 

হাটহাজারীসহ সকল কওমী মাদরাসাকে পাশ্চাত্য 
রাজনৈতিক আচরণ ও কর্মপন্থা বর্জন করে মাদরাসাসমূহের 
অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে । 

তবে নাগরিক তাদের যে ভাবে আন্্ুহ এাঅল, রাখুন 

উজ, পবিত্র কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে জঘন্যতম কটুক্তি 

আরম্ভ করেছে এবং বিশেষত শাহবাগে যুদ্ধাপরাধের ইস্যুর 
ব্যানারে পৌত্তলিকতা, যৌনাচার, মদ, জুয়া অবলম্বন এবং 
অশালীন বক্তব্য দিয়ে দেশের যুবশ্রেণীর মন-মন্তিস্ক বিনষ্ট 
করছে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে ফাটল সৃষ্টি করে 
চলেছে তা মুসলিম উম্মাহ বিশেষত আলেমসমাজ কখনো 
বরদাশত করতে পারে না। তারা এদেশকে নাস্তিক রাষ্ট্রে 
পরিণত করতে চায় । তারা এখন বিচারক সেজে রায় 
ঘোষণা করছে এবং প্রসাশক সেজে আদেশ জারি করছে । 
এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য | 

অতএব আজকের জাতীয় ওলামা সম্মেলন থেকে সরকারের 

84৮, দৃষ্টান্তমূলক 

রা -মুরতাদ ব্লগারদের 
শাস্তি দিতে হবে । 

২. ভবিষ্যতে কেউ অনুরূপ দুঃসাহস না পাওয়ার লক্ষ্যে 
অতিসত্তর ব্লাসফেমি আইন প্রবর্তন করতে হবে । 

৩. পত্র-পত্রিকার অশ্রীল, চরিত্রবিধ্বংসী ছবি, 
টেলিভিশনের অশ্লীল ছায়াছবি এবং বাথ 
বেতারের অশ্লীল গান ও নৃত্য বন্ধ করতে হবে । 

৪. বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত সরাতে হবে । এগুলোর 
দ্বারা আল্লার গজব নাযিল হচ্ছে । 


[| আত্তার্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


৫. সুদী অর্থনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে । 

৬. সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে । 

এই দাবি আদায়ের জন্য বিভিন্ন সম্মেলন ও বিক্ষোভ 
সমাবেশ করতে হবে । শুহাদায়ে বদর ও বালাকোটের 
শহীদদেরকে স্মরণ করে প্রয়োজনে দেশকে নাস্তিকশূন্য 
করার লক্ষ্যে আমাদেরকেও শাহাদতবরণ করতে হবে । 
কিন্তু কওমীদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মিছিলে ভিন্ন মহলের 
লোকেরা অনুপ্রবেশ করে যেন যানবাহন ভাতচুর, 
দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ, ককটেল নিক্ষেপ এবং দীর্ঘদিন 
সড়ক অবরোধ করে নিরীহ জনগণকে সমস্যা-জর্জরিত 
করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে । এদের 
ঘনিষ্টতা এবং আর্থিক সাহায্য সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে । 
আমরা সর্বকালে আপনার পাশে থেকে দাওয়াতি দায়ি 
পালন করে যাব ইনশা আল্লাহ । 


মাননীয় সভাপতি! 
বারা 

একই দিনে প্রতিটি থানায় ১টি করে খতমে জালালীর 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

প্রতিটি জেলার জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি পেশ 


নামাজে বয়ান পেশ করে জনগণকে সচেতন করতে 
হবে । 

পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন জেলা থেকে জোর প্রতিবাদ চালু 
রাখতে হবে । 

তাছাড়া একটি সঠিক ইসলামি চ্যানেল এবং একটি 
কওমী সংবাদপত্র চালু করা সময়ের দাবি । এ কাজ 
উর অরে আমি:৫ জাখি চারা উদ দ্র ইটনা? 


আল্লাহ্‌ । 


মাননীয় সভাপতি! 
আপনার পাশে অবস্থান করে কেউ যেন আপনার অগোচরে 
আপনার নামে পত্র-পত্রিকায় কোন বিবৃতি প্রচার করতে না 
হযরত শায়খুল হিন্দ এ্রজ্ু-এর সেই ছদ্ধবেশী খাস 
খাদেমের বিশ্বাস ঘাতকতামূলক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে 
এবং আপনি সমূহ বিপদের সম্মুখীন হবেন । সাথে সাথে 
সমস্ত কওমী মাদরাসা বিপন্ন হবে। আল্লাহ তাআলা 
27845985528 


সম্মানিত উপস্থিতি! 

না। তার জন্য আমরা নিজেদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে 
গড়ে তুলি । এ জন্য আবশ্যক, আত্মশুদ্ধি ও তাযকিয়ায়ে 
নাফস । আত্মশুদ্ধি আহলুল্লাহদের সানিধ্য ছাড়া সম্ভব নয় । 
অতএব আমরা যে কোন মুরববীর শরণাপন্ন হয়ে নিজেকে 
গড়ে তুলি এবং দীনী দাওয়াতকে শক্তিশালী করি । 


মুহতরম সদর! 

পরিশেষে আপনার দীঘায়ি ও সুস্বাস্থ্য কামনা এবং আগত 
ওলামায়ে কেরামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আমার 
নগন্য নিবেদন সমাপ্ত করছি। 


নিবেদনে 
মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী) 
০৯ মার্১৩ 
খাদিমুল ইহতিমাম 


১ আবু ঘাহাত-মরয়ম বোম মহিলা মাদ্রাসা 


নার্স ূরাী শাখায়, পে শ্রে্্টে 7: 


সস কম্পিউটার প্রশিক্ষণ »- 


ক স্বনামধন্য আলেমগণের সু- 


চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা 


৬ শরঈ পদারি পরিপূর্ণ অনুসরণ শ সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 
- মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মন্ত্রী সাপেক্ষে ফ্রি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 


শত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ 


শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ দান 


*্ত- প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকে 


*্ সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা 
উন্নত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 
্তিষ্ঠানের তন্বীবধানে সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশহণের সুব্যবস্থা চু পরলে ৮৩ 
যোগাযোগ: মাদ্রাসা কার্যালয়, কাঞ্চননগর (বাদামতল), চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম । ০১৮৪০-১৫৫১১৫ 


£ ৮০০/১০০০ 
£ ১০০/১৫০/২০০ 
£ টা 


মাওলানা 
ব ও জেনারেটর ফি 


পরিচালক : 


সুহাম্মদ ইয়াছিন ॥ 
০১৮২৩-০৫৭২৫২ 


র মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
শ্লন্রাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 


সি 
[তা'হিলী বিভাগ] 


আলেমা তাহেরা আখতার 
শিক্ষা পরিচালিকা : 


০১৮৩৪- ৯৮৮৬৫০ 
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জন্মনিয়ন্ত্রণ: শরীয়ত 
ও বিজ্ঞানের আলোকে 


আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা 
জন্মবিরতির কৌশল অবলম্বন করা তা 
ইনজেকশনের মাধ্যমে হোক কিংবা 
ওষুধ বা অন্য কোন বাহ্যিক উপাদান 
তাজায়েয ও অনুমোদিত । 


এক. জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্থায়ী নয় বরং 
সাময়িক হতে হবে | কেননা শরীয়তের 
দৃষ্টিতে এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা 
যাতে সন্তান জন্ম দেয়ার যোগ্যতাই 
নিঃশেষ হয়ে যায়, তা যে কোন 
মাধ্যমেই হোক না কেন? এবং স্বামীর 
পক্ষ থেকে হোক কিংবা স্ত্রীর পক্ষ 


2016০ 65045152517 ৫ পর 


পরত ৯9 ৪১৫৫ 


302১220৬%:2)2৩5 ৫৫ 
“হে মুমিনগণ তোমরা সেইসব সুস্বাদু এ 
বস্তু হারাম করো না, যে গুলো 
তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং 
সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চই 
আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে 
পছন্দ করেন না ।” 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 


এপ্রিল”১৩ 


4549 এ এ ১০০৫5 ৩১ ৫ 
১০0 নি এ 25 
এ 
“আমরা নবী করীম আজ-এর সাথে 
জিহাদ করতাম, কিন্তু যৌনচাহিদা 
মিটানোর মতো কিছু আমাদের সাথে 
ছিল না । তাই আমরা নবী করিম জজ 
এর কাছে অনুমতি প্রার্থণা করলাম যে, 
আমরা খাসী হয়ে যৌনচাহিদা চিরতরে 
ধ্বংস করে ভালোভাবে নিজেকে 
জিহাদের কাজে আত্মনিয়োগ করতে 
চাই । কিন্তু নবী করীম ্র্টজ তা থেকে 
আমাদেরকে নিষেধ করেছেন এবং এর 
সমর্থণে উপর্যুক্ত আয়াতটি তিলাওয়া 
করেছেন ।”২ 
হযরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস 
টি ওসমান ইবনে মাজউন 
নিজেকে ইবাদতে 
আত্ননিয়োগ করার জন্য নবী করীম 
ঞ%-এর কাছে বিয়ে বর্জন করার 
অনুমতি কামনা করলে, 


১৯519 ট এ45555 
(02 2] 2 রি এ 


টিন ৬ 


অনুমতি প্রদান করতেন, তাহলে 
আমরা আজকে অবশ্যই নিজেকে খাসী 
করে নিতাম |” 

কারণে বিয়ে থেকে অপারগ হয়ে 
গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ 
করে খাসী হওয়ার অনুমতি কামনা 
করলে নবীজি তাকেও নিষেধ 
করেছেন । সুতরাং এমন কোন পন্থা 
অবলম্বন করা যাতে যৌন চাহিদা 
চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সন্তান 
জন্মানোর যোগ্য বিলুপ্ত হয়, তা 
পুরুষের পক্ষ থেকে হোক কিংবা 
নারীর পক্ষ থেকে, তা হারাম ও 
নাজায়েয । 


ওজর-আপত্তি থাকতে হবে । যতদিন 
এই ওজর বলবৎ থাকবে ততোদিন 
জন্মবিরতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা বৈধ । 
কিন্তু যখন ওজর নিঃশেষ হয়ে যায় 
তখন জন্মুবিরতির ব্যবস্থা চালু রাখা 
অনুচিত ও অপছন্দনীয় । 

হযরত জাবির ঞ্গক্ষ থেকে বর্ণিত, এক 
ব্যক্তি নবী করীম আ্র-এর খিদমতে 
একজন দাসী আছে যে ঘরের সমস্ত 


0 আত্তান্তহীদ ৬ 
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কাজ আঞ্জাম দেয় এবং আমি তার 
সাথে আমার যৌন চাহিদাও পুরণ 
করি, কিন্তু আমি চাই যে, তার গর্ভ না 
হোক যাতে ঘরের কাজে ব্যাঘাত না 
আসে । তখন নবী করীম ক্র্ী তাকে 
বললেন, 

550 85 


| সিভি 


৫58 
যদি তোমার মনে চায়, তাহলে তুমি 
আযল বা বীর্ষ প্রত্যাহার করতে পার 
কিন্তু মনে রাখ যে, তার পেট থেকে যে 
সন্তান জন্ম হওয়ার কথা তাকদীরে 
লিখা হয়েছে, তা জন্ম হয়েই থাকবে 
কিছু দিন পর এই লোক পুনরায় 
উপস্থিত হয়ে সংবাদ দিল যে, সে বীর্য 
প্রত্যাহারের পরেও গর্ভ ধারন করেছে 
তখন নবীজি ইরশাদ করেছেন, আমি 
তো পূর্বেই বলেছি যে, তার পেট 
থেকে যে সন্তান জন্মের কথা তাকদীরে 
লিখা হয়েছে, সে জন্ম হবেই 1 
আমরা দাসীদের সাথে সহবাসের সময় 
নবী করীম আ&-এর উপস্থিতিতে তার 
থেকে জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত তা করাটা 
আমরা উচিত মনে করিনি । তাই 
নবীজির কাছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি 
০ 

৫5৯2 49004 12৬ 
“যদি তোমরা এমনটা না কর, তবে 
তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। 


কেননা, যে প্রাণ সৃষ্টি হওয়ার আছে, 
সে সৃষ্টি হয়েই থাকবে 1” 
হযরত জাবির রুই বলেন, 
৩৬১৭ 93455 8205, 


শার্ট 41 পু 
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নাজায়েয হত, তাহলে অবশ্যই এর 
আয়াত নাধিল হত । অন্য রিওয়ায়তে 
বর্ণিত, “এই সংবাদ নবী করীম আজ 
এর নিকট পৌছেছে, কিন্ত তিনি নিষেধ 
করেননি ।* 


এসব রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় 
যে, অস্থায়ী জন্মবিরতির কৌশল 
অবলম্বন করা কোন ওজর-আপত্তির 
কারণে জায়েয আছে। কিন্তু যেহেতু 
আল্লাহ এবং তার রসূলের কাছে 
জন্মবিরতির কোন পন্থা অবলম্বন করা 
পছন্দনীয় নয়, তাই ওজর শেষ হওয়ার 
সাথে সাথে জন্মবিরতির কৌশল 
প্রত্যাহার করে নেয়া উচিত | 


তিন. ওজরের ধরন যেমন- স্ত্রী 
শারিরীক অসুস্থ হওয়া, অতি মাত্রায় 
দুর্বল হওয়া এবং গর্ভের ভার সহ্য 
করার ক্ষমতা না থাকা, দুই সন্তানের 
দুধ পান কষ্টকর হওয়া অথবা দূরবর্তী 
কোন সফরে থাকা, অথবা এমন 
জায়গাতে অবস্থান নেয়া যেখানে 
বসবাস করা সম্ভব নয়, অথবা কোন 
আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকা, অথবা স্বামী স্ত্রী 
উভয়ের মাঝে সুসম্পর্ক না থাকা এবং 
বিচ্ছেদের ইচ্ছে থাকা । কিন্তু এসব 
ওজর-আপত্তি দূর হয়ে গেলে তারপর 
জন্বিরতি কৌশল অবলম্বন করা 
অনুচিৎ ও অপছন্দনীয় | 


চার. ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত এসব 
ওজর-বিপত্তির কারণে জন্মবিরতির 
কৌশল অবলম্বন করা এবং একে 
সামাজীক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত 
প্রসারের চিন্তা-ভাবনা না করা। 
কেননা, এমন একটি কাজ যাকে 
আল্লাহ এবং তার রসূল মুসলিম জাতি 
ও দেশের জন্য ক্ষতিকর বা 
অপছন্দনীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন, 
তাকে তাদের উন্নতি ও সফলতার 
মাধ্যম অভিহিত করা মোটেই জায়েয 
হতে পারে না । বিশেষ করে যখন এর 
ভিত্তি দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্রতার ভয় অথবা 
আর্থিক দুরাবস্থার উপর রাখা হয়, 
তখন তো এটা নাজায়েয হওয়াটা 


সুস্পষ্ট । আরেকটি কারণ হচ্ছে, 
রুবুবি নেজামের অধীনে যাকে স্বীয় 
দায়িত্ব বলে ঘোষণা করেছেন, তাতে 
অন্য কারও পক্ষে মাথা গামানো বা 
অনুপ্রবেশ করা বৈধ হতে পারে না। 


পাচ. শরীয়া দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য ও 
নিষিদ্ধ কোন অজুহাতে জন্মবিরতির 
কৌশল অবলম্বন না করা। যেমন, 
কন্যা জন্মলাভের শরম, দারিদ্রতা বা 
অযোগ্য সন্তান জন্মানোর ভয় 
ইত্যাদি | যদি এ ধরনের নিয়ত রেখে 
কেউ জন্মবিরতি পথ অবলম্বন করে, 
তাহলে তা শরীয়তের মূলনীতি 
পরিপন্থী ও নাজায়ে সাব্যস্ত হবে। 
কেননা, জাহেলী যুগেও লোকরা এসব 
কারণে জন্মবিরতির পথ অবলম্বন 
করেছিল, কিন্তু ইসলাম এসে একে 
নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে । 

হযরত জুযামা বিনতে ওয়াহাব ই 
থেকে বর্ণিত, কিছু লোক নবী করিম 
্্ট-এর কাছে আযল সম্পর্কে জানতে 


192৯... 18_1 22 এ 9 
0555 24 85 24 


“এটা গোপনে সন্তানকে জীবিত দাফন 
করার নামান্তর এবং “যেদিন জীবিত 
দাফনকৃত নারীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা 
করা হবে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত 1 
সুতরাং যারা মেয়ে জন্ম হলে 
লোকলজ্জার ভয়ে কিংবা আর্থিক 
দূরাবস্থার কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণের পথ 
অবলম্বন করে, তবে তাদের এই কাজ 
শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও অবৈধ | 
আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে, শরীয়ত 


তাকে 
অপছন্দের চোখে দেখছে । এর কারণ- 
ইসলামের সুনির্দিষ্ট মূলনীতির একটি 
হল মহান আল্লাহ তায়ালা গোটা সৃষ্টি 
জগতের একক অদ্ধিতীয় স্রষ্টা ও 
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প্রতিপালক । প্রতিটি জিনিসকে সৃষ্টি করা মোটেই সমীচীন হতে পারে না। 
করেন তিনি একাই এবং এর জীবিকা কুরআন করিমে তিনি এ ব্যাপারে 
থেকে নিয়ে যাবতীয় প্রয়োজন নিবারণ সুনির্দিষ্ট . দিকনির্দেশনা প্রদান 
ও প্রতিপালনের ব্যবস্থাও করেন তিনি করেছেন। যেমন_ তিনি কুরআন 
একাই | জন্মনিয়ন্ত্রণ করা না করা করীমে ইরশাদ করেছেন, 

এটাও মহান প্রতিপালকের একটি 2/$87,%1৩) ০৯4 %56955 
কাজ, যাতে বান্দার পক্ষে অনুপ্রবেশ 


পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আরও অন্তত ৪৩টি মসজিদ ও বাড়ি । ইয়ামেথিন 
শহরের একজন স্থানীয় কর্মকর্তা বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেছেন, অন্তত 
৪৩টি মসজিদ ও বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশির ভাগ বাড়িই 


মুসলমানদের । 

এদিকে, মিয়ানমারের তথ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মিয়ানমারের মুসলিমবিরোধী 
দাঙ্গা কবলিত মেইকটিলা শহরে জরুরি অবস্থা জারি করা হয় । রাজধানী 
নেইপিদো থেকে ১৩০ কিলোমিটার উত্তরের ওই শহরে কয়েক দিনের দাঙ্গায় 
এ পর্যন্ত অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছে । সেখানে দুটি মসজিদ, দুটি মাদরাসা 
এবং মুসলমানদের কয়েকশ" ঘরবাড়ি ও দোকানপাট ধ্বংস করা হয়েছে । উগ্র 
বৌদ্ধদের হামলায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শহরের প্রধান ইসলামী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান ইমারাতুল ইসলাম মাদরাসা ৷ ওই মাদরাসার প্রিন্সিপাল মুফতী 
ওয়াজিদসহ চারজন শীর্ষস্থানীয় আলেম শাহাদাতবরণ করেছেন । এছাড়া 
মাদরাসার ২৮ জন ছাত্রও শহীদ হয় । 

চলতি বছরের ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো পরিদর্শনের 
জন্য গতকাল মিয়ানমারের মেইকটিলায় যান সেদেশে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ 
কর্মকর্তা । তিনি ভয়াবহ দাঙ্গায় জড়িতদের যথাযথ শাস্তি দেবার আহ্বান 
জানান | ওই হামলায় বহু লোক নিহত হয় তাদের লাশ রাস্তায় স্তুপ করে 
রাখা হয় এবং পরে কোন প্রকার সনাক্তকরণ ছাড়াই তাদের মাটিতে পুঁতে 
ফেলা হয়। মিয়ানমারে জাতিসংঘ মহাসচিবের দূত বিজয় নামবিয়ার 
সাম্পতিক দাঙ্গায় গৃহহারা ১০ সহস্রাধিক মানুষের আশ্রয় শিবিরগুলোও 
পরিদর্শন করেন । গৃহহারা এসব লোকের অধিকাংশই সংখ্যালঘু মুসলিম । সূত্র: 


এএফপি ও এপি 


এপ্রিল”১৩ 


09288 58845225558 
“আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, 
থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। 
সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে 


রয়েছে।৯ 
9 5পু ৫2 £€ ৫2৫ হি খাতা (926 ৮ 
৩০০ 0 ছিলি অঠ্সিঠা পি ও 


86১22 
“তোমরা স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রতার 
ভয়ে হত্যা করবে না। আমি 
তোমাদেরকেও রিষিক প্রদান করব 
এবং তাদেরকেও 1১০ 


রবে পাপ ৮০2 টার্কি কু পরত ৫ হু 242) 
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০৯০৪ -১০৪ ৯] 


* আল-কুরআন, স্বর? আল-মায়িদা, ৫: ৮৭ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৭, পৃ. ৪, হাদীস: ৫০৭৫ 

৩ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৭, পৃ. ৪, হাদীস: ৫০৭৩ 

* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ১০৪৬, হাদীস: ১৩৪ (১৪৩৯) 

« আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ৩, পৃ. ১৪৮, হাদীস: ২৫৪২ ও 
খ. ৫, পৃ. ১১৫, হাদীস: ৪১৩৮ 

৬ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ১০৬৫, হাদীস: ১৩৬ (১৪৪০) 

+ ইবনে আবিদীন, রদ্বল মুহতার আলাদ 
দ্রররিল মুখতার _ হাশিয়াতি ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, এইচএম 
সাঈদ কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ৩, 
পৃ. ১৬৭ 

” মুসলিম, আাস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ১০৬৮, হাদীস: ১৪১ (১৪৪৬) 

৯ আল-কুরআন, সুরা হুদ, ১১: ৬ 

১ আল-কুরআন, সরা আল-ইসরা, ১৭:৩১ 

১ আল-কুরআন, স্র। আল-হিজর, ১৫:২১ 
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শল্য ি্ল্যি কিস্তষ্ত৫2ল্্ঘ ০প্তে ২ হেরে --৯ 


বহু _বছহ্য উতলা তেলে আউল 
এ ন্ & 


১ সিসিসির সার 


বাংলা সনের উৎপত্তি ও বিকাশ 


সাম্প্রতিক কালের সমগ্র পৃথিবীতে 
মূলত দুটি পন্থায় দিন, মাস, ও বছর 
গণনা করা হয়ে থাকে যার একটি 
হচ্ছে, চনদ্রবর্ষ এবং অন্যটি সৌরবর্ষ | 
বছর গণনার এই রীতি মহান আলাহই 
নির্ধাণ করে দিয়েছেন এবং তা 
করেছেন সৃষ্টির একেবারে সৃচনালগ্ন 
থেকেই! এ প্রসঙ্গে মহা গ্রন্থ আল- 
কুরআনে উলেখ করা হয়েছে, 


পু পুর্ণ 
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বিভিন্নভাবে বিভিন্ন 


বাংলা সনের মাসগুলোর উৎপত্তি 
সম্পর্কে 'বাংলা-বাঙালি-বাংলাদেশ 
নামক গ্রন্থে “বাংলার বর্ষপঞ্জি' 
শিরোনামে সৈয়দ আশরাফ আলী যে 
প্রবন্ধ রচনা করেছেন সেখানে উলেখ 
রয়েছে, যে তারকামগ্লীর নামানুসারে 
বাংলা মাসগুলোর নামকরণ করা 
হয়েছে, সেগুলো হলো: 


এপ্রিল”১৩ 


তারকার নাম বাংলা মাসের নাম 
“বিশাখা বৈশাখ 
জ্যৈষ্ঠা জ্যৈষ্ঠ 
আধাঢ়া আধাঢ় 
শ্রাবণা শ্রাবণ 
ভাদ্রপদ ভান্র 
আশ্বিনী আশ্বিন 
কত্তিকা কার্তিক 
অগ্রাহনী অগ্রহায়ণ 
পৃষ্যা পৌষ 
মঘা মাঘ 
ফাল্গুনী ফাল্গুন 
চিত্রা চৈত্র । 


সেই বাংলা সনের জনু হয়েছে ১৫৮৫ 
শাসনামলে |, 

এখানে স্মর্তব্য যে, মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ জজ ইসলাম প্রচারার্থে এবং 


উর 


এনে হিজরী সনের প্রবর্তন করেন এবং 
সেই থেকে মুসলমানগণ একান্ত 
নিজেদের সন হিসেবে গ্রহষ করেন । 


ভারতীয় 
মুসলমানগণ বিজয় 


আসতে সময় লাগে ৩৩ বছর সেখানে 
সৌরবর্ষের সময় লাগে মাত্র এক 
বছর । ফলে সৌরমাস তার স্থানে স্থির 
থাকলেও চান্দ্র মাস প্রতি বছর সৌর 
মাসের চাইতে ১০/১১ দিন করে দুরে 
সরে যেতে থাকে | কেননা চান্দ্র গণানা 
হয় ৩৫৪/৩৫৫ দিনে আর সৌরবছর 
হয় ৩৬৫ দিনে । 
তাই স্বাভাবতই হিজরী মাসের সাথে 
এদেশের কৃষক জনতার ফসল তোলা 
এবং রাজস্ব প্রদানসহ নানান কাজের 
সুবিধার জন্য সৌরবর্ষের একটি সন 
একান্ত অপরিহার্য হয়ে দীড়ায় 
তাছাড়া ততোদিনে সম্রাট আকবরের 
19555 
এই বিশার সাম্রাজ্যের 

আনিস নিবা নদী 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেই 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 
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প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্রাট 
সিরাজী প্রচলিত সনগুলোর ওপর 
গভীর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করে হিজরী সনের বর্ষ গণনাকে 
সৌরবর্ষের গণনায় এনে নতুন এক সন 
তৈরি করতে 
যা বাংলা সন তথা বঙ্গাব্দ হিসেবে 
জগঃময় ক্যাতি লাভ করে । সম্রাট 
আকবর এতোবড়_ একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কাজে যে মহাপগ্তিতকে নিয়োজিত 
করেছিলেন তার সম্পর্কে বিখ্যাত 
ইতিহাস গ্রন্থ আইনে আকবরিতে 
আবুল ফযল লিখেছেন, প্রত্বতান্তিক 
তবুও আমীর ফতেহুলাহ সিরাজীর মস্তি 
স্ক ইতিহাসের উপাদানসমূহ পুনরায় 
উদ্ধার করতে সক্ষম হবেনা, এ 
যোগ্যতা তার রয়েছে । 
এমন মহান এক পপ্তিত দীর্ঘ গবেষণা 
শেষে ফসলী সনের আবিস্কার করেন । 
তা মাথায় রেখে ফতেহুলাহ 
সিরাজী সম্রাট আকবর যে বছর 
পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন সেই বছর 
থেকেই হিজরী সন ৩৫৪ দিন গণনার 
স্থলে ৩৬৫ দিন গণনার রীতি প্রবর্তন 
সনটাই সুরে বাংলায় এলে বাংলা সনে 
পরিনত হয় । 
হিজরী ৯৬৩ মোতাবেক ১৫৫৬ 
খিস্টাব্দে সম্রাট আকবর পিতৃ 
সিংহাসনে আরোহন করেন। 
সম্াটেরএই সিংহাসনকে স্মরণীয় করে 
রাখার জন্য ফতেহুলাহ ১৫৫৬ 
ধরিস্টাব্দে নতুন সনের প্রস্তাব সম্রাটের 
দরবারে পেশ করেন । সম্রাট সানন্দে 
5 
নতুন এই সনটি প্রবর্তনের ঘোষণা 
আনি নিন হিনী উনের লে 
মি বর্ষপঞ্জির মিল থাকায় 
এই সনটি চালু হয় হিজরী 
৯৬৩ সন থেকে এবং জন্মদিনই_ তার 
বয়স দীড়ায় ৯৬৩ সন। তাইতো 


জন্ম হিজরী সনের গর্ভ থেকে! আমি 
অবশ্য বলি এ সনকে শংকর সন। 
কেননা এই বাংলা সনের জন্ম যদি 


এপ্রিল'১৩ 


বেড়ে ওঠা, লালন-পালন এবং 
কল্যাণে !! 
77 
এবং তার ব্যাপ্তি সবকিছুর 
ছিলেন মুসলিম শাসক, আমীর-উমরাহ 
ও তাদের সহযোগীবৃন্দ । তাই এই 
সনের সাথে বর্তমান বাংলা ভাষা-ভাষী 
বিশেষথ বাংলাদেশের মানুষের 
ইতিহাস, এঁতিহ্য ও আত্মপরিচয়ের 
02455 
গ 


পঞ্জিকা সংস্কার উপসংঘ গঠন করে। 
ডক্টর শহীদুলাহর নেতৃত্বে এই উপসংঘ 
১৯৬৬ খিস্টাব্দেন ১৭ ফেব্রুয়ারিতে 
বাংলা সনের সংস্কার করেন । তাতে 
বাংলা সনের বৈশাখ মাস থেকে ভাদ্র 
মাস পর্যন্ত প্রতি মাস ৩১ দিন এবং 
আশ্বিনা মাস থেকে চৈত্র মাস পর্য্ত 
৩০ দিনে গণনার সিদ্ধান্ত স্থির করা 
হয় । এই সিদ্ধান্তে এটাও স্থির করা হয় 
যে অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার) বলে 
পরিগণিত হবে এবং সেই বছর 
চৈত্রমাস হরে ৩১ দিনে ।5 

বাংলা সনের যে ইতিহাস বর্ণনা করা 
হলো যে বাংলা সনকে আমরা পালন 
করে আসছি পাঁচ শতাধিক বছর থেকে 
যে পঞ্জিকা অনুযায়ী ক্ষেতে খামারে 
দাবির 
নিকাশ করি, নতুন খাতা খুলি, সেই 
সনের নির্মাতা একজন মুসলিম, 
প্রবর্তনকারী ও মুসলিম অথচ সবচেয়ে 
বড় দুঃখ ও ট্রাজেডী হচ্চে, এই বাং 
সনের “বরণ” অনুষ্ঠানের সকল প্রকার 
আয়োজন, প্রদর্শন এবং আমোদ- 


প্রমোদের অধিকাংশই ভিন্ন জাতির 
সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে । নববর্ষ 
পালন অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ 
পর্যন্ত কোথায়ও মুসলিম কৃষ্টি সভ্যতার 
সামান্যতম ছোয়াও খুঁজে পাওয়া যায় 
না। এই অনুষ্ঠানের আলোচনা সভা, 
মিটিং মিছিল, পোষা, পরিচ্ছদ ঢাক- 
কিংবা কুকুর-শিয়াল, পেঁচার মুখোশ 
পরিধান কোথাও মুসলিম সংস্কৃতির 
নূন্যতম ছোয়া খুঁজে পাওয়া যায় না। 
বরং কোন ভিনদেশী মানুষ যদি বাহ্‌ 
নববর্ষের অনুষ্ঠানমালা দেখে থাকেন 
তবে তিনি মনে করবেন, এটি 
অমুসলিমদের কোন অনুষ্ঠান চলছে 
যার সাথে মুসলিম সংস্কৃতির দূরতম 
সম্পর্ক ও নাই । যা শুধু দুঃখজনকই 
নয় বরং কলংকজনকও বটে । 
আলোচনার ক্রান্তিলগ্নে এসে তাই বলি 
আসুন আমরা বাংলা সনের উৎপত্তি 
সম্পর্কে জানি এবং নিজেদের পরিচয় 
ও অস্তিত্ব বিচার করি নিজেদের চিনতে 
শিখি, উলুধবনি কিংবা মঙ্গল প্রদীপ না 
জ্বালিয়ে আলাহর প্রশংসা গীতি দিয়ে 
সকলের মঙ্গল কামনা করতে শিখি, 
5 
আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের 
এত্যিহ্যের সাথে লীন হয়ে রয়েছে । 
তাই সেই সন উদযাপনে মুসলিম 
ইতিহাস এঁতিহ্যের ছায়াতো থাকবেই 
থাকবে মুসলিম কীর্তির অপূর্ব বর্ণনা 
এবং সত্য আলোচনা । আর অসত্য ও 
মিথ্যে ছলনা নয় এবার হোক সত্য 
উচ্চারণ এবং সত্য উদঘাটন। এ 
শুভকামনায় সমগ্র দেশবাসীকে জানাই 
বাংলা নববর্ষের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা, শুভ 
নববর্ষ । 


লেখক, উপাধ্যক্ষ, বিডালদহ ফাজিল মাদরাসা, 


শিবপুর হাট 


* আল-কুরআন, সর7 আত-তাওবা, ৯: ৩৬ 

২ শহিদুরবী, একুশের দি: বাংলা ও 
বাঙালীর করপ, ফরিদপুর, ২০০৬, পৃ. ২৮ 

ও হাসান আবদুল কাইউম, বাংলা সনের 
বিবতর্ন: ফতেহুলাহ থেকে শহীদ্ুলাহ, 
£্দনিক ইনকিলাব ১৪ এপ্রিল ১৯৯৫ 
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০) 


ঢু 


এপ্রিল মাসের ১ তারিখ বা “এপ্রিল 
ফুল' খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কাছে অতি 
আনন্দের । ঠিক এর বিপরীত পিঠে 
মুসলিম জাতির জন্য এটি শোক ও 
বেদনার । ১৪৯২ সালের এই দিনে 
খ্রিস্টান বাহিনী নজিরবিহীন প্রতারণার 
মাধ্যমে সাত লক্ষাধিক নাতি 


তখনি ইউরোপ মহাদেশেও এর ঢেউ 
আছড়ে পড়ে। অষ্টম শতাব্দীতে 
তারিক ইবনে জিয়াদের নেতৃত্বে মাত্র 
১২ হাজার সৈন্য রাজা রডারিকের এক 
লাখ সৈন্যকে পরাজিত করে স্পেনে 
কায়েম হয় ইসলামী শাসন। 
মুসলমানদের নিরলস প্রচেষ্টায় স্পেন 
হয়ে ওঠে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য- 
সংস্কৃতির তীর্থ স্থান । দীর্ঘ ৮০০ বছর 
এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে । 

স্পেন তখন অর্থনৈতিকভাবে বিত্ত- 
বৈভবে পরিপূর্ণ। আর তখনই 
মুসলমানেরা কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা 
ভুলে ভোগ বিলাসে মেতে ওঠে। 
নৈতিক অবক্ষয় ও অনৈক্যের সুযোগে 
খ্রিস্টানরা মেতে ওঠে কুটিল ষড়যন্ত্রে । 
তারা সিদ্ধান্ত নেয় যেকোন মূল্যে 
মুসলমানদের স্পেন থেকে উচ্ছেদ 


এপ্রিল”১৩ 


০/ 


রাজধানী গ্রানাডায় । মুসলমানদের 
সাথে সম্মুখ যুদ্ধে কখনও জয়ী হতে না 
পারায় চতুর ফার্ডিনান্ড প্রতারণার পথে 
পা বাড়ায় ৷ তার নির্দেশে আশপাশের 


শহরে | দুর্ভিক্ষে গ্রানাডাবাসী যখন 
অতিষ্ট, তখন প্রতারক ফার্ডিনান্ড মেতে 
ওঠে এক নতুন খেলায় । ফার্ডিনান্ড 
তখন সুযোগ বুঝে ঘোষণা করল, 


দিনটি ছিল ১ এপ্রিল, ১৪৯২ সাল । 
দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রানাডাবাসী অসহায় 
নারী ও কোলের বাচ্চাদের করুন 
মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস করে শহরের 
মূল ফটকের দরজা খুলে দেয় ৷ সকলে 
মিলে আশ্রয় নেয় আল্লাহর পবিত্র ঘর 
মসজিদে | শহরে প্রবেশ করে 


তালা লাগিয়ে দেয় । 


এরপর একযোগে সমস্ত মসজিদে 
আগুন লাগিয়ে মেতে ওঠে বর্বর 
উল্লাসে | লাখ লাখ নারী-পুরুষ ও শিশু 
অসহায়ভাবে আর্তনাদ করতে করতে 
জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে 
শাহাদাত বরণ করে মসজিদের 


মুসলমানদের মিথ্যা আশ্বাসে বোকা 
বানাতে পেরে । এরপর থেকে খিষ্টান 
জগত প্রতি বছরের ১ এপ্রিল 
আড়ম্বরের সাথে পালন করতে থাকে 
4] ০০1] বা এপ্রিলের বোকা 
উৎসব হিসেবে । 


মুসলমান হিসেবে করণীয় 

জনগণকে মুক্তি দেয়ার জন্য ইসলামের 
বীর তারিক বিন জিয়াদ স্পেনে যে 
স্পেনবাসী তার সুফল ভোগ করেছিল 
দীর্ঘ ৮০০ বছর । গ্রানাডা, কর্ডোভা, 
সেভিল,ং্‌ আল-হামরা_ আজও , সেই 


স্বর্ণালী ইতিহাসের স্বাক্ষী হয়ে দীড়িয়ে 
আছে। 
দুঃখ যে, মুসলমানরা অতিরিক্ত 


স।ম।কা।লী।ন 


সীমাহীন কষ্টই নেমে আসেনি বরং 
স্পেন থেকে তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত 
বিলীন হয়ে গেছে। ১৯৯৩ সালের ১ 
এপ্রিল গ্রানাডা টর্াজেডির ৫০০ বছর 
পূর্তিতে খ্রিস্টান সম্প্রদায় স্পেনে এক 
আড়ম্বরপূর্ণ সভায় মিলিত হয়। 
সেখানে বিশ্ব খিস্টন সম্প্রদায় সারা 
বিশ্বে একচ্ছত্র খিস্টান আধিপত্য 
বিস্তারের জন্য শপথ গ্রহণ করে । 
বিশ্বব্যাপী মুসলিম আধিপত্যকে 
গঠন করে । এরপর থেকে খিস্টানরা 
বিভিন্ন অজুহাতে একের পর এক 
মুসলিম বিশ্বকে আক্রমণ করে 
চলেছে । এটা মুসলমানদের জন্য এক 
অশনি সঙ্কেত। তাই আজ সময় 
এসেছে এসব নব্য ইসাবেলা- 
র বিরুদ্ধে গোটা মুসলমান 
সমাজকে একত্রিত হওয়ার । যদি 
আমরা একত্রিত হতে না পারি, তবে 
অতি দ্রুতই স্পেনের গ্রানাডা শহরের 
মত পরিণতি আসবে গোটা মুসলিম 
সমাজের ওপর । 
ষড়যন্ত্রের ফাদে এপ্রিলে “বোকা' বনে 
যাওয়া মুসলমানদের সামনে শোককে 
এসেছে । সময় এসেছে প্রতিবাদী 
শপথ নেয়ার | প্রয়োজন এসেছে 
সাহসী বীরের। আসুন আমরা 
নিজেদের মধ্যকার সকল বিবাদ ভুলে 
একত্রিত হয়ে প্রতিহত করি এই সব 
অশুভ শক্তিকে । সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা 
করি ইসলামের সুমহান আদর্শ | মহান 
আল্লাহ আমাদের সহায় হন । 


লেখক: সাবেক ছাত্র, ইসলামের ইতিহাস 


বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


সম্প্রতি মার্কিন গাইনী ও অবস বিশেষজ্ঞ 
ডা. ইউএস অরিভিয়ার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 


সম্প্রতি মার্কিন গাইনী ও অবস বিশেষজ্ঞ ডা. ইউএস অরিভিয়া ইসলাম গ্রহণ 
করেন | নিজের ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে ডা. অরিভিয়া বলেন, আমি আমেরিকার 
একটি হাসপাতালে গাইনী ও অবস বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করি | একদিন 
হাসপাতালে এক আরব মুসলিম নারী এলেন বাচ্চা প্রসবের জন্য । প্রসবের 
পূর্বমুহূর্তে তিনি ব্যথায় কাতরাচ্ছিলেন । প্রসব মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে তাকে 
জানালাম, আমি বাসায় যাচ্ছি, আর আপনার বাচ্চা প্রসবের দায়িত্ব অর্পণ 
করে যাচ্ছি অন্য এক ডাক্তারের হাতে | মহিলা হঠাত কীদতে লাগলেন, দ্বিধা 
ও শঙ্কায় চিত্তকার জুড়ে দিলেন, “না না, আমি কোনো পুরুষ ডাক্তারের 
সাহায্য চাই না ।' আমি তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম | এ অবস্থায় তার 
স্বামী আমাকে জানালেন, সে চাইছে তার কাছে যেন কোনো পুরুষের আগমন 
না ঘটে | কারণ সে সাবালক হওয়া থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তার আপন বাপ, . 
ভাই ও মামা প্রভৃতি মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ তার চেহারা দেখেনি । 
আমি হেসে উঠলাম, তারপর চরম বিস্ময় নিয়ে তাকে বললাম, অথচ আমি 
কিনা এমন এক নারী আমেরিকান হেন কোনো পুরুষ নেই, যা তার চেহারা 
দেখিনি । অতঃপর আমি তার আবেদনে সাড়া দিলাম | | 
বাচ্চা প্রসবের পরদিন আমি তাকে সাহস ও সান্ত্বনা দিতে এলাম | পাশে 
বসে তাকে জানালাম, প্রসব-উত্তর সময়ে দাম্পত্যমিলন অব্যাহত রাখার . 
দরুন আমেরিকায় অনেক মহিলা অভ্যন্তরীণ সংক্রমণ এবং সন্তান প্রসবঘটিত 
জুরে ভোগেন । অতএব আপনি এ সম্পর্ক স্থাপন থেকে কমপক্ষে ৪০ দিন 
বিরত রাখবেন । এ ৪০ দিন পুষ্টকর খাদ্য গ্রহণ ও শারীরিক পরিশ্রম থেকে 
দূরে থাকার গুরুত্বও তুলে ধরলাম তার সামনে | এটা করলাম আমি সর্বশেষ 
ডাক্তারি গবেষণার ফলাফলের নিরিখে । অথচ আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে 
তিনি জানালেন, ইসলাম একথা বলে দিয়েছে । প্রসব-উত্তর ৪০ দিন পবিত্র 
হওয়া অবধি ইসলাম স্ত্রী মিলন নিষিদ্ধ করেছে । তেমনি এ সময় তাকে 
নামায ও রোযা থেকেও অব্যাহতি দিয়েছে । [ 
এ কথা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম । বিস্ময়ে বিমুঢ় হলাম । তাহলে 
আমাদের এত গবেষণা আর এত পরিশ্রমের পর কেবল আমরা ইসলামের 
শিক্ষা পর্যন্ত পৌঁছলাম! আরেকদিন এক শিশুবিশেষজ্ঞ এলেন নবজাতককে . 
দেখতে | তিনি শিশুর মায়ের উদ্দেশে বললেন, বাচ্চাকে যদি ডান কাতে 
শোয়ান তবে তা শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য ভালো । এতে করে তার হৃদস্পন্দন 
স্বাভাবিক থাকে । শিশুর বাবা তখন বলে উঠলেন, আমরা সবাই সর্বদাই ডান 
পাশ হয়ে ঘুমাই | এটা আমাদের নবী মুহাম্মদ ্ঞজজ-এর সুননত ৷ একথা শুনে 
আমি বিস্ময়ে থ হয়ে গেলাম! এই জ্ঞান লাভ করতে আমাদের জীবনটাই 
পার করলাম আর সে কি-না তার ধর্ম থেকেই এ শিক্ষা পেয়ে এসেছে! ফলে 
আমি এ ধর্ম সম্পর্কে জানার সিদ্ধান্ত নিলাম | ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনার 
জন্য আমি এক মাসের ছুটি নিলাম এবং আমেরিকার অন্য শহরে চলে 
গেলাম, যেখানে একটি ইসলামিক সেন্টার আছে । সেখানে আমি অধিকাংশ 
সময় নানা জিজ্ঞাসা আর প্রশ্নোত্তরের মধ্যে কাটালাম । আরব ও আমেরিকার 
অনেক মুসলমানের সঙ্গে ওঠাবসা করলাম । আল-হামদুলিল্লাহ এর কয়েক 
মাসের মাথায় আমি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলাম । 


শ। আত্তাত্তহাদ ১২: 
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বাংলায় ফুল মানে যেহেতু পুষ্প, তাই 
এপ্রিল ফুল বলতে এপ্রিলের পুষ্প 

মনে হয়। অথচ এই ফুল 
এসেছে 7:001-এর বোকা অর্থে । 
81255 
লুকিয়ে আছে করুণ ট্রাজেডি 


ধ্বংসের জন্য 
সুনিপূণ নকশায় বোনা এক বিস্তীণ 
জাল | ফলে ১ এপ্রিল আসলেই বোঝা 
যায় কতো মুসলমান শিকার হল সেই 
জালে আটকা পড়ে। তাইতো ১ 
এপ্রিলে মুসলমান নর-নারীদেরকে 
দেখা যায় হাসি-ঠাট্টা, ধোকা দেওয়া, 
বোকা বানানো, এক উদ্ভট মিথ্যার 
আশ্রয়ে আশ্চর্যজনক কিছু প্রদর্শনের 
মতো চমতকার উপহার বিনিময়ে । 
এপ্রিল ফুলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস আয়ত্তের দি আজ 


মুসলমানদেরকে 

০ না তির কি 
এপ্রিল ফুলের উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন 
সহায়ক থে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া 
যায়। যার প্রত্যেকটিই_ মুসলমানদের 
জন্য গর্হিত । সেই উৎপত্তির ভিত্তিগুলো 
হল 

১. দেবতার আরাধনা, ২. ইউরোপে 
খতুর পরিবর্তন, ৩. হা বত 
ঈসা /রি-কে হয়রানি ও ৪. বর্বর 
খ্রিস্টান কর্তৃক সৃষ্ট ন্যাক্কারজনক স্পেন 
ট্রাজেডি | 


দেবতার আরাধনা 
এপ্রিল একটি গ্রিক শব্দ। তা ছাড়া 
পলির তীর 


এপ্রিল'১৩ 


এপ্রিল এসেছে 4১01/০910 হতে 
পরিবর্তিত হয়ে আর /১1/91 হল 
দেবী ৬৩05 এর ভাষার 
অনুবাদ 1১ ফ্রান্সবাসীরা যথেষ্ট 
সম্মানের সাথে এই দেবতার আরাধনা 


সুবিধার্থে বৈশাখকে বছরের প্রথম মাস 
ধরে প্রচলন করেছিল বাংলা সনের । 
বর্তমানে যেমন ইংরেজি নববর্ষ শুরু 
হয় ১ জানুয়ারি থেকে, বাংলা ১ বৈশাখ 
থেকে, হিজরী ১ মুহার্রম থেকে | ঠিক 
তেমনি ফ্রান্সে নবর্বষ শুরু হত ১ 
এপ্রিল থেকে । 

ফলে ১ এপ্রিলের নবর্যষে ফ্রান্সবাসীরা 
পূজা-অর্চণা ও ফুর্তি করত । ফুর্তির 
সূচিতে ছিল ধোকা দেওয়া, বোকা 
বানানো, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, হাসি-তামাশা, 
অলীক কল্পনার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করা 
ইত্যাদি । এভাবেই নবর্যষের একটি 
অগ্্রীতিকর ও অনিষ্টকর খেলা সামাজে 
প্রচলিত হয়ে ফ্রান্স থেকে পুরো বিশ্বে 
ছড়িয়ে পড়ে । এপ্রিল মাসে একজন 
দেবতার প্রতিমাকে সন্তুষ্টির মানসে এ 
অশ্নীল অপরিণামদর্শী ছলনার খেলার 
নাম এপ্রিল ফুল । যার উম্মাদনা থেকে 
রেহাই পাচ্ছে না কেউই । 

খতুর পরিবর্তন 

ইউরোপে খতুর পরিবর্তন আরম্ভ হত 
২১ মচি থেকে । খতুর এ পরিবর্তন 
এপ্রিলে এসে চুড়ান্ত রূপ ধারণ করত । 


পরস্পর পরস্পরের সাথে সভ্য ও 
লজ্জার দেয়াল বিচুর্ণ করে লিপ্ত হতো 
অমানবীয়, ঠাট্টা-তামাশায় । আর এ 
কুরুচিপূর্ণ বেহায়াপনায় মেতে উঠার 
দিনটি প্রচলনের গতি পায় ১ এপ্রিল 
থেকে । 

এপ্রিল ফুল উদযাপনে যে ব্যক্তি চূড়ান্ত 
বোকা বনে যায় | তাকে পারস্য ভাষায় 
বলা হয় 9190106 9. 8৮1] | তার 
ইংরেজি অনুবাদ 497] 519) অথাৎ 
এপ্রিলের মাছ যে ব্যক্তিকে চূড়ান্ত 
বোকা বানানো হয়। সে হয় 401] 
715] যাকে প্রথম মাছ 
এপ্রিলের শিরোনামের শিকার হতে 
হয়েছে। আযানসাইক্লোপোডিয়া 
লারুসের মতে 70919301 হল পারস্য 
শব্দ 7০95107-এর পরিবর্তিত রূপ 
তার অর্থ বিদগ্ধ করা, কষ্ট দেওয়া 1 
সুতরাং এ কথা দ্ধার্থহীনভাবে বলা যায় 
তৎকালীন শাসকবর্গ ও ইহুদিরা ঈসা 
/পি-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য বিদগ্ধ 
করার জন্য চূড়ান্ত বোকা বানিয়ে 
40111 519) বানাতে চেয়েছে 
রেওয়াজ হয়েছে এপ্রিল 


উপর নৌকা নিতিল হত্যা হিম ও 
নারীদের শ্লীলতাহানি থেকে আরম্ভ 
করে এমন কোন হীন কাজ নেই যা 
তিনি করতেন না। জনগণের ওপর 


॥ আত্তান্তহীদ ১৩ 
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এমন দুবিরহ অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে 
তারই প্রাদেশিক গভর্নর কাউন্ট 


তারিক ইবনে যিয়াদকে প্রেরণ করেন । 
দৃঢ়চেতা বীর তারিক বিন যিয়াদ মাত্র 
১২০০ সৈন্য নিয়ে রওনা হন। ৭১১ 
খিস্টাব্দে ভূ-মধ্যসাগরের পশ্চিম তীরে 
অবস্থিত স্পেন উ এক 
পাহাড়ের পাদদেশে তিনি অবতরণ 
করেন । তিনি যে পাহাড়ে অবতরণ 
করেন সেই_পাহাড় এখনও জাবালুত 
তারিক বা জিব্রান্টার নামে পরিচিত | 
অন্যদিকে তারিক বিন যিয়াদকে 
87755 
অগ্রসর হন। পক্ষের তুমুল যুদ্ধে 
খ্রিষ্টান বাহিনী পরাজয় বরন করে। 
রডারিক তার কিছু সৈন্যসহ সমুদ্রে 
নিমজ্জিত হয়ে সলিল সমাধি লাভ 
করে। মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে 
উত্তরাঞ্চলের ক্যান্তিল ও 
ক্যাতোলানিয়ার ন্যায় সামান্য অংশ 
ব্যতীত পুরো স্পেনই চলে আসে 
মুসলমানদের হাতে | বিজয়ী স্পেনের 
শতুন নাম হলো আন্দালোস । আর 
রাজধারী স্থাপন করা হয় কর্ডোভাকে । 


সাহিত্য-সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও সভ্যতার 
ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন করে জ্বেলে 
ছিলেন আলোর ফোয়ারা । স্থাপত্য 
কলার ক্ষেত্রে এতো উৎকর্ষ সাধন 
করেছিল যে, স্পেন থেকে মুসলানদের 
পরাজিত করার পর ক্যাথলিক চার্চে 


এপ্রিল'১৩ 


রূপান্তরিত করা একটি মসজিদ দেখে বিশ্বের তুলনায় অশিক্ষিত । সনাতন 
সম্রাট পঞ্চম চার্লস নাকি বলেছিলেন, গ্রিক চিন্তা ভাবনা সর্ম্পকে বর্তমানে যা 


নে রা রী ইউরোপ সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ 
মা এলাকাতে পরারিণত থেকে শিক্ষানুরাগীরা এসে ভিড় 
করেছিল । কডেঁভার খিলাফত সম্পদ জমাতো স্পেনের 
ও জ্ঞানকে এনেছিল ৷ এই অবদানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে । খ্রিস্টানদের 


স্বর্সপুরী হল ইউরোপ আর সেই 


স্বর্সপুরীতে মুসলমানদের অনন্য 
অসাধারণ সাফল্য দেখে খিস্টান ও 


১৬৯৮০৩১১৪০৫০৪৫৪০ 
এ মাদরাসা গান বিন আফ্ফান(া) হম 


[ছ্বীন্বি ও আঞ্ঞরুন্মিক শি্ষীল একটি অনন্ত ১ 
৬১০ এক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


% মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 
% দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্যয় । 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
৯ ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 

£% রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 


& সুপরিসর পরিচ্ছন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্ীবধান । 
শিক্ষাপ্রণালী 
মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
রানী হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও প্রয়োজনীয় 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 
ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 
হিফজ মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধৰূপে 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্ত্ীমত, পাক-তাহারাতের 
বিভাগ সুনাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 
ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 
চর মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 
2 (জোমাআতে ছয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
559585988 পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 
প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বিঃ ভ্র৪- 


বাড়ি 7% ১৭২, রোড 7 ৮, ব্রক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 


চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


॥ আত্তান্তহীদ ১৪ 
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সমগ্র অমুসলিম জাতি একত্রিত হয়ে 
কুটকৌশল আটতে লাগল । আর বীজ 
বুনতে লাগল যড়যন্ত্রের । কেমন করে 
স্পেন থেকে মুসলমানদের ধ্বংস করা 
যায | খরিস্টানরা নিখুঁতভাবে বুনে 
তাদের ষড়যন্ত্রের জাল | মুসলমানরা 
গৃহবিবাদে | যে বিবাদ অখণ্ড স্পেনকে 
আটটি পৃথক রাজ্যে বিভক্ত করে দেয় । 
এমতাবস্থায় মুসলমানরা পৃথকভাবে 
শাসন করতে থাকে পৃথক রাজ্য । এক 
মুসলিম রাজ্যপতি অন্য মুসলিম রাজ্য 
দখল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে 
ফলে উভয়েয়ই সাহায্য প্রার্থনা করে 
পার্শ্ববর্তী িস্টান রাজন্যবর্গদের | 
খিস্টান রাজারা এক মুসলমান রাজা 
কর্তৃক অন্য মুসলমান রাজাকে ধ্বংসের 
সুযোগ লুপে নেয়। নির্ধিধায় বাড়িয়ে 
দেয় সাহায্যের হাত । পরবতীঁতে রাজ 
সুযোগ বুঝে খিস্টান রাজারা যে 
রাজাকে সাহায্য করেছিল তাকে ধ্বংস 
করে রাজ্যটা ও দখল করে নেয়। 


এবার ৷ আরাগনের তথা জার্মান রাজা 
ফার্ডিন্যান্ড এবং ক্যাস্তিলিনের তথা 
পর্তুগিজ রানী ইসাবেলা দুজনেই বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করে। 
তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে 
অন্যান্য খ্রিস্টান রাজারাও । ফার্ডিন্যান্ড 
ও রানী ইসাবেলার  নেতৃত্ে 
খরিস্টানদের সম্মিলিত বাহিনী হাজার 
হাজার নরনারী হত্যা করে গ্রামের পর 
ছটে আসে গ্রানাডায়। যেহেতু 
খিস্টানরা কখনো মুসলমানদেরকে 
সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেনি 
সেহেতু ধুরন্ধর ফার্ডিন্যান্ড আশ্রয় নেন 
ঘৃন্য অপকৌশলের । প্রথমেই জ্বালিয়ে 
দেয় গ্রানাডার আশপাশের শস্য 


এপ্রিল'১৩ 


খামার | তারপর আগুন লাগায় খাদ্য 
সরবরাহরে প্রধান কেন্দ্র ভেগা 
দুর্ভিক্ষ নেমে আসে শহরে । দুর্ভিক্ষ 
যখন ভয়াবহ রূপ নিল মুসলমানদের 
দেখে প্রতারক ফার্ডিন্যান্ড ঘোষণা 
করল, মুসলমানরা যদি শহরের প্রধান 
ফটক খুলে দেয় এবং নিরস্থ অবস্থায় 
বিনা রক্তপাতে মুক্তি দেওয়া হবে? 


মাসুম বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে শহরের 
প্রধান ফটক খুলে দেয় ৷ এবং নিরস্ত্র 
ভেতর । খ্রিস্টান বাহিনী শহরে প্রবেশ 
করে সব মসজিদ তালাবদ্ধ করে দেয় । 


মুসলমানরা । এরপর এক যোগে 


প্রত্যেকটা মসজিদে আগুন লাগিয়ে 


দিনটি ছিল ১৮৯২ খিষ্টস্টব্দের ১ 
এপ্রিল । লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ শিশু 
দদ্ধে দহিত হয়ে আর্তনাদ করতে 
করতে মসজিদের ভেতরেই প্রাণ 
হারান । তাদের আর্তনাদে গ্রানাডার 
আকাশ বাতাস যখন ভারী হয়ে উঠল 
তখন নারী রুপী দানব রানী ইসাবেলা 
ক্রুর হেসে বলতে লাগল, “হায় এপ্রিল 
বোকা! শত্রুর আশ্বাস কি কেউ বিশ্বাস 
করে? সেই গ্রানাডা ট্রাজেডির মধ্য 
দিয়ে অবসান ঘটে ৮০০ বছর 
শাসনের সেই সোনালী অধ্যায়ের | 
খিস্টানরা তাই এই দিনটিকে 
মহানান্দের সাথে উদযাপন করে। 
“১৯৯৬ সালের ১লা এপ্রিল গ্রানাডা 
ট্রাজেডির ৫০০ বছর পুতি উপলক্ষে 
স্পেনে এক আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবে 
মিলিত হয়েছিল বিশ্ব খিস্টান 
সম্প্রদায় । সেখানে তারা একচ্ছত্র 
খরিষ্টান বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য 


নতুনভাবে শপথ গ্রহণ করে। 
বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণ প্রতিহত 
করতে গঠন করেন হলি মেরি ফান্ড 1৬ 
সেই ধারাবাহিকতায় গোটা খিস্টান 
বিশ্ব একত্রিত হয়ে নানা অজুহাতে 
আগ্রাসন চালাচ্ছে মুসলমান 
দেশগুলোতে | ইসলামী তমদ্দুনের 
আকালে আজ মুসলমান ছেলে 
বিজাতীয় সংস্কৃতি যা ঈমান ও 
আকীদার পরিপন্থী । এভাবে 
ংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে ফাটল 
মাঝে । তাই সময় এসেছে ১ এপ্রিল 
হিসেবে গন্য করতে । আর সেই 
শোককে শক্তিতে রুপান্তরিক করে 
একত্রিত হবার, প্রতিহত করতে নব্য 
ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলাদের | শপথ 
নিতে হবে আর যেন গ্রানাডার মতো 
কোন নগরকে পরিণতি বরণ করতে না 
হয়। আর কোন গণহত্যা নয়, নয় 
বসনিয়া, ইরাক এবং কাশ্মির 
মুসলমানদেরকে সকল বিবেদ সংশয় 
দূর করে মহান আল্লাহর বাণীর সাথে 
একাতৃতা ঘোষণা করতে হবে 
না। 


১ ত্যানসাইকরোপেডিয়। অব বিট্রানিকা, 
পঞ্থদশতম সংস্করণ, খ. ৮, পৃ. ২৯২ 

২. আযানসাইর্েোোপেডিয়া অব 
পঞ্থদশতম সংস্করণ, খ. ৮, পৃ. ২২২ 

ও বিচারপতি মুফতি তাকি উসমানী, এগিল 
ফুল: যে বিভাতি থেকে বেরিয়ে আসতে 
হবে, মাসিক ছীন দুনিয়া, এপ্রিল ২০০৭ 

+ দাউদ হোসেন, বিংশ শতাব্দীর শেষ 
বাঁকের ছ্বান্বিকতা, সংঘ প্রকাশন, প্রথম 
সংস্করণ ২০০৯ 

« আন্দালুসিয়া, পৃ. ৪, সূত্র: মুহাম্মদ ছিদ্দিক, 
স্পেনে মুসলমানদের পতন, মাসিক 
আত-তাওহীদ, আগস্ট১২ 

৬ পহেলা এিল এক রজ্গাক্ত এীজাতি, 
কারেন্ট নিউজ, এপ্রিল ২০১১ 


| আত্তান্তহীদ ১৫ 


ধর্ম।-।|দ।রশশ।ন 


রে (6৮48 


মাযহাব কি এবং কেন? 
মাযহাব কি রাসুল,সাহাবী এবং তাবেঈ 
কারো মানার আছে? 

কুরআন ও হাদীস দেখে আমল করলে 
অসুবিধা কোথায়? 
মুহাদ্দিসগন কি মাযহাব মেনেছেন? 
আমরা কেন চারটি মাযহাব থেকে 
বেছে বেছে মাসআলা আমল করতে 
পারব না? 

কেন একটি মাযহাবই মানতে হবে? 
এই প্রশ্নগুলোর জবাব আমার খুবই 
প্রয়োজন । আশা করি কুরআন ও 
হাদীসের দলীলের মাধ্যমে আমাকে 


মাযহাব কি? 

মুজতাহিদ হল কুরআন সুন্নাহ, 
সাহাবাদের ফাতওয়া, কুরআন সুন্নাহ 
সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের এক্যমতে 
এবং যুক্তির নিরিখে কুরআন সুন্নাহ 
থেকে মাসআলা বেরকারী গবেষক 
দলের নাম । যারা নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন 


এবং কেন? 
মাযহাব পালনের কথা এই জন্য বলা 


হয় যে, যেহেতু কুরআন সুন্নাহ 
সম্পর্কে আলেম খুবই নগণ্য । যারাও 


আয়াতাংশের প্রকৃত অর্থ কি? আরবী 
ব্যাকরণের কোন নীতিতে পড়েছে এই 
বাক্যটি? এই আয়াত বা হাদীসে কী 
কী অলংকারশান্ত্র ব্যবহার করা 
হয়েছে? ইত্যাদী সম্পর্কে বিজ্ঞ হন 
না। সেই সাথে কোনটি সহীহ হাদীস 
কোনটি দুর্বল হাদীস? কোন হাদীস কি 
কারণে দুর্বল? কোন হাদীস কী কারণে 
শক্তিশালী? হাদীসের বর্ণনাকারীদের 
জীবনী একদম নখদর্পনে থাকা আলেম 
এখন নাই । অথচ হাদীসের বর্ণনাকারী 
শক্তিশালী না হলে তার দ্বারা শরয়ী 
হুকুম প্রমাণিত হয় না। 

এই সকল বিষয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া 
যাওয়া দুক্কর। একেতু অধিকাংশ 
মানুষই আলেম না। আর মুষ্টিমেয় 
যারা আলেম তারাও উল্লিখিত সকল 
বিষয় সম্পর্কে প্রাজ্ঞ নয়। তাই 
আমাদের পক্ষে কুরআন সুন্নাহ থেকে 
সঠিক মাসআলা বের করা অসম্ভব | 


একটি উদাহরণ 
এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন, 


4 5552581661৫ 2৯৮৫৮ 
৫9558815850 ওঠি 
“সালাত কায়েম কর 1” 


মাযহাব মানতে 
হবে কেন? 


8৬৫৫৩৯৫5504 
“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এবং ফেরেন্ত 
রা নবীজীর ওপর সালাত পড়ে ।” 
এই আয়াতের শেষাংশে এসেছে, 


59০৮৮ পে 50৮ 


59৫) ৮5৫ টন 
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শব্দটির দিকে । তিনটি স্থানে সালাত 
এসেছে । এই তিন স্থানের সালাত 
শব্দের ৪টি অর্থ । প্রথম অংশে সালাত 
দ্বারা উদ্দেশ্য হল নামায" অর্থাৎ 
আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্দেশ 
দিলেন যে, 

৪8৯-৫সঠ 
“তোমরা নামায কায়েম কর 1 
ও তার ফেরেস্তারা নবীজী শঞ্-এর 
ওপর সালাত পড়েন মানে হল, আল্লাহ 
তাআলা নবীজী ক্র্-এর ওপর রহমত 
এর ওপর সালাত পড়েন, মানে হল 
নবীজী প্রঞ্জ-এর জন্য মাগফিরাতের 
দুআ করেন । 
আর তৃতীয় আয়াতাংশে “সালাত” দ্বারা 
উদ্দেশ্য হল উম্মতরা যেন নবীজী কুী- 
এর ওপর দরূদ পাঠ করেন । 
একজন সাধারণ পাঠক বা সাধারণ 
আলেম এই পার্থক্যের কথা কিভাবে 
জানবে? সেতো নামাধের স্থানে বলবে 
রহমাতের কথা, রহমতের স্থানে বলবে 
দরূদের কথা, দরূদের স্থানে বলবে 
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আর দীন থাকবে না, হবে জগাখিচুরী | 
এরকম অসংখ্য স্থান আছে, যার অর্থ 
উদ্ধার করা কঠিন | তাই একজন বিজ্ঞ, 
সমাধান নেয়াই হল যৌভিক। এই 


কুরআনে দিয়েছেন, 

্ ৮ ৩) সি 0৩ | 5৫ 
৪৫ 

“তোমরা না জানলে বিজ্ঞদের কাছে 

জিজ্ঞেস করে নাও 1” 


ইজমায়ে উম্মাত, এবং যুক্তির নিরিখে 
সকল সমস্যার সমাধান বের 
রেছেন। সেই সকল বিজ্ঞদের 
অনুসরণ করার নামই হল মাযহাব 


কুরআনে । 


রাসুল কু্-এর মাযহাব কী? 
রা স্পষ্ট হয়েছে। সেই হিসেবে 
রাসূল ই্রঞ্জ-এর দুনিয়াতে কারো 
হাৰ অনুসরণের দরকার নাই। 
কারণ তিনি নিজেইতো শরীয়ত 
ব্যাখ্যা গ্রহণ করে অনুসরণ করবেন? 
তিনি কেবল আল্লাহ তাআলার থেকেই 
সমাধান জেনে আমল করেছেন, এবং 
আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন 


সাহাবীদের মাযহাব কী? 

উ্ট-এর কাছে ছিলেন তাদের জন্য 
রাসুল ্ই-এর ব্যাখ্যা অনুসরণ করা 
ছিল আবশ্যক | এছাড়া কারো ব্যাখ্যা 
নবীজী হী থেকে দূরে তারা সেই 
স্থানের বিজ্ঞ সাহাবীর মাযহাব তথা 
মত অনুসরণ করতেন | যেমন-_ 


/-৮৩8০5 ভাতা ০৪৮৩৩ 
৩ পড এ ০৯53 03০ ০ ০০৯ 
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্ 3৬৫০৬) : 0 .॥ ৩ 
রা এড 19১53 28%: রা 41 
নর 


৬22848১9 


০ ৫ 


িতদিতিতি 
44550458৮85 


440 ৮25 94& 
হয় মনে হযরত মুআয বিন জাবাল 
রঘট১-এর মত তথা মাযহাবের রণ 
রাহি নিউ 
কে অনুসরণ করতেন ইরাকের মানুষ । 
নানার জেতা দার 
জিদ উিলরীজিহা। 
রলেন, 'যখন তোমার কাছে বিচারের 
ভার ন্যস্ত হবে তখন তুমি কিভাবে 
ফায়সাল করবে”? তখন তিনি বললেন, 
“আমি ফায়সালা করব কিতাবুল্লাহ 
দ্বারা । রাসুল ্ঁ্ট বললেন, যদি 
কিতাবুল্লাহ এ না পাও"? তিনি 

লেন, 'তাহলে রাসুলুল্লাহ উ্ট-এর 
সুন্নাত দ্বারা ফায়সালা করব ।” রাসুল 
গুল বললেন, “যদি রাসুলুল্লাহর তি 
দঃ পাও? ভি তিনি রানি 
করার চেষ্টা করব ॥ তখন রাসূল ক 
তার বুকে চাপড় মেরে বললেন, 
'যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি 
তাওফিক দিয়েছেন যে ব্যাপারে তাঁর 


তথা মাযহাব অনুসরণ যে আবশ্যক 
এটাও কিন্তু হাদীস ছারা স্পষ্ট | 


বাসর রর ইযমানে হযরত তাওস 
মাকহুল লর্ প্রমুখ | 


_।॥ আত্তান্তহীদ ১৭ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 
যাদের ফতোয়া বিধৃত হয়েছে: 


সুনানগুলে তে, যেমন- মুসানাফে 
মায়ানিল আসার ইত্যাদি গ্রন্থে ।? 


কুরআন ও হাদীস দেখে আমল 

করলে অসুবিধা কোথায়? 

কি কি অসুবিধা তা আশা করি মাযহাব 

কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে পেয়ে 

রড সেই উত্তরটি আবার দেখে 
] 


মুহাদ্দিসগণ কি 

মাযহাব মেনেছেন? 

এই কথাটি বুঝার আগে একটি কথা 
আগে বুঝে নিন। সেটা হল-রাসুল 
ঞ্্-এর যুগ থেকেই দুটি দল চলে 
আসছে, একটি দল হল যারা 
ইজতিহাদ তথা উদ্ভাবনী ক্ষমতার 
অধিকারী | তারা ইজতিহাদ করতেন 
তথা মত দিতেন বিভিন্ন বিষয়ে । আর 
একদল ছিলেন যাদের এই ক্ষমতা ছিল 
না, তারা সেই মুজতাহিদদের মতের 
তথা মাযহাবের অনুসরণ করতেন । 
ঠিক একই অবস্থা ছিল সাহাবাদের 


যেমন- ইমাম বুখারী মুজতাহিদ 
ছিলেন, তাই তার কারও অনুসরণের 


এপ্রিল'১৩ 


যা তার 
৫ 
কেউ বুঝতে পারবে | এছাড়াও বাকি 
সকল মুহাদ্দিস হয়ত মুজতাহিদ 
ছিলেন, নতুবা ছিলেন মুকালিদ কোন- 
না কোন ইমামের | 


কেন একটি মাযহাবই মানতে 
হবে? 

কুরআনে কারীম ৭টি কিরাতে নাজীল 
হয়েছে। কিন্তু একটি কিরাতে প্রচলন 
করেছেন হযরত উসমান ঞ্ট। যেটা 
ছিল আবু আসিম আল-কুফী /্ক্দ-এর 
কিরাত। এর কারণ ছিল বিশৃঙ্খলা 
রোধ করা। যেন দীনকে কেউ 
ছেলেখেলা বানিয়ে না ফেলে । আর 
সবার জন্য এটা সহজলভ্য হয় । 
তেমনি একটি মাযহাবকে আবশ্যক 
বলা হয় এই জন্য যে, একাধিক 
মাযহাব অনুসরণের অনুমোদন থাকলে 
সবাই নিজের রিপুপূজারি হয়ে যেত । 
যেই বিধান যখন ইচ্ছে পালন করত, 
যেই বিধান যখন ইচেছ ছেড়ে দিত । 
তা 
বরং প্রবৃ শুর পূজা হত । ত 
চতুর্থ শতাব্দীর ওলামায়ে কিরাম একটি 
মাযহাবের অনুসরণকে বাধ্যতামূলক 
বলে এই প্রবৃত্তিপূজার পথকে বন্ধ করে 
দিয়েছেন । যা সেই কালের ওলামায়ে 
কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল । আর 
একবার উম্মতের মাঝে ইজমা হয়ে 
গেলে তা পরবর্তীদের মানা আবশ্যক 
হয়ে যায় । ইমাম ইবনে তাইমিয়া 
্রজ্ছিও লাগামহীনভাবে যে মাযহাব 


মনে চায় সেটাকে মানা সুস্পষ্ট হারাম 
ও অবৈধ ঘোষণা করেন ।১১ 


আল-কুরআন, সর আল-আনআম, ৬:৭২ 

আল-কুরআন, সুরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৬ 
আল-কুরআন, সুরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৬ 
অ ন 
অ ন 


ল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৪৩ 
ল-কুরআন, সা আন-নাহল, ১৬:৪৩ 
(ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩৬, পৃ. ৩৩৩, হাদীস: ২২০০৭; (খ) 
আদ-দারিমী, আস-সুনান ₹ আল-ম্বুসনদ, 
দারুল মুগনী, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ১, 
পৃ. ২৬৭, হাদীস: ১৭০; (গ) আবু দাউদ, 
আস-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৩০৩, হাদীস: 
৩৫৯২; (€ঘ) আত-তিরমিযী, আল- 
জামিউল কবীর - আস-সনান, মুস্তফা 
আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং 
গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৩, পৃ. ৬০৮, 
হাদীস: ১৩২৭ 
* বিচারপতি তকী ওসমানী, উস্ৃলুল ইফতা 
ওয়া আদার, মাকতাবা মাআরিফুল 
কুরআন, করাচি, পাকিস্তান (তীয় 
সংস্করণ: ১৪৩২ হি. ২০১১ খ্রি.), পৃ. 
৪৩-৪৮ 
৮ (ক) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, 
আল-ইনসাফ ফী বয়ানি আসবাবিল 
ইখতিলাফ, দারুন নাফায়িস, বয়রুত, 
লেবনান (১৪০৪ হি. _ ১৯৮৩ খরি.), পৃ. 
৭৬; খে) আস-সুবকী, আল-জামিউল 
কবীর - আস-সুনান, তাবাকাতুশ 
কায়রো, মিসর (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৩ হি. 
_ ১৯৯২ খি.), খ. ২, পৃ. ২১২, ক্র, € 
(গ) সিদ্দীক হাসান খান, আবজাদুল উলুম, 
দারু ইবনে হাযম, বয়রুত, লেবনান 
(১৪২৩ হি. _ ২০০২ খি.), পৃ. ৩৬৬ 
৯ সিদ্দীক হাসান খান, আল-হিতা ফী 
যিকরিস সিহাহ অ7স-দিতা, দারুল কুতুব 
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪০৫ 
হি. _ ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৯৮ 
১ (ক) কাশ্ীরী, ফর়যুল বারী শরহু সহীহ 
আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ৫৮; খে) ইবনে 
কাইয়িম. আল-জওযিয়া, ইলামুল 
মৃওয়াকিঈন অান-রাবিবিল আলামীন, খ. ১, 
পৃ. ২৩৬; (গ) সিদ্দীক হাসান খান, এও, 
. ৩৬৬ 
৯ ইবনে তায়মিয়া, মজগ্বউল ফতোয়া, খ. ২, 
পৃ. ২৪১ 


॥ তাত্তান্তহীদ ১৮ 


বিশ্বনবী 


ত্যায়ামা 


এর আদর্শ 


মুফতী মুহাম্মদ মুজ্জাম্মিলুল হক 


মুহাম্মদ আ্্-এর জন্ম-আবির্ভাব 
সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, 
“হে নবী! আমি আপনাকে আমার সমগ্র 
সৃষ্টির রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি ।' 
তার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে 
এক _নতুন অধ্যায়ের সুচনা হয়। 
যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, শোষণ- 
বঞ্চনার বিরুদ্ধে তিনি এক সফল 
সামাজিক আন্দোলনের 
করেছিলেন । সর্বগুণে গুণান্িত হয়ে 
মাবতার সবেত্তিম_ আদর্শ হিসেবে 
বিশ্ববাসীর সমানে নিজেকে উপস্থাপন 
এর অনুসরণ করতে পারে । 
আল্লাহ বলেন, . 
০৯৬৬৬ ৩ 
শ্রেষ্ঠতম চরিত্রে 


অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 
১8৫-০8৫453 2৫6৫8৪ 
“তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসুলের 
জীবনে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে ।' 
মহৎ র মহিমা সম্পর্কে বলতে 
গিয়ে এমারসন বলেছেন, 
115 11 50110005 (0 11৮9 21601 
০1 09৬10) 00 019 21680 10001) 


এপ্রিল”১৩ 


19 116 5৮10 11) 1119 111091 011116 
0109৬/0, 1990103 ৮/10]) 19919০01 
596117933 6 1100919911001709 
0 9011010০. 

“জগতবাসীর মত-অনুযায়ী জগতে বাস 
করা সহজ এবং নিজের মত অনুযায়ী 
নির্জনে বাস করাও সহজ । কিন্তু 
তিনিই মহৎ ব্যক্তি যিনি লোকালয়ের 


মধ্যেও নির্জনতার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন দার্শনিক 
সূচনা রাখে | হযরত মুহাম্মদ জজ তার জীবন 


ও কর্মসাধনার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর 
জন্যে রেখে গেছেন অনুপম আদর্শ ৷" 


“আর আপনার খ্যতিকে সুমহান 
মর্দাযায় উন্নীত করেছি |” 


1101799] 17811 তার 11) 0০ 100 
বলেন, & 1২৪10101175 ০07 06 
17001 11101010018] 109150103 11 
[719015% সাড়া জাগানো গবেষণা 
শীর্ষে স্থান দিয়েছেন তাকে । তিনি 
আরও বলেন, 

176 (৬1011910119 9100.) ৪3 
016 01015 10781) 11) 11130015 ৬/1)9 
৮83 911)1610701% 97100939100] 
010 7০910]. 016. 19115107119 8100 
3900181 165০15. 1 13 0013 
0101081-8119190. 001001011191101) 0 
3900181 8170. 1611510903 
11110151106 5101017১196] 
91001063 1৬101191010190 109 09 
00179100190 016 1010991 
10100910018] 51116]19 15019 11 


1011111210 1131015. রঃ 
প্রভাব সুদূরপ্রসারী | তার _ বর্ণিল 


তাওফিক দান করুন | আমীন । 


১ আল-কুরআন, স্তর অআল-কলম, ৬৮:৪ 
২ আল-কুরআন, সরা আল-আহযাব, ৩৩:২১ 
ও আল-কুরআন, সর। আল-ইনশিরাহ, ৯৪:৪ 


_॥ তত্তান্তহীদ ১৯ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশশ।ন 


[আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ঞ্ঞঞ্জ-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল | কেননা নবী করীম ও্ঞ্র-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।” এই নিদেঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বরর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিভির ওপর নির্রশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুনাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে' শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ ॥ 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায; 


ওয় পর্ব 
নামাযের 


রাকাআতসমূহ 


ইশার নামায 
ইশার নামায সর্বমোট সতের 
রাকাআত । চার রাকাআত সুনাত, চার 
বিতর ও দুই রাকাআত নফল । 
চার রাকাআত সুন্নাত: ইশার আগে 
চার রাকাআত সুনাত হল সুনাতে 
যায়েদী। যা পড়লে সওয়াব আছে 
এবং না পড়লে কোন গুনাহ নেই। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফল 
লট হতে বর্ণিত, 
এসি ০৫) এড 550 45:45 
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আযানের (আযান ও ইকামত) মধ্যে 
বলেছেন যে, “যে পড়তে চায় ।”২ 
এই হাদীস ছারা প্রতীয়মান হল যে, 
ইশার আগেও নামায রয়েছে । কিন্তু তা 
কত রাকাআত? তা যদিও হাদীসে 
নির্দিষ্ট করে বলা নেই, তবে তা 
অন্যান্য নামাযের ওপর অনুমান করে 
বলা যায়। ফজরের ফরয দুই 
রাকাআত, সুন্নাতও দুই রাকাআত, 
জোহরের ফরয চার রাকাআত ও 
আগের সুন্নাতও চার রাকাআত, 
অনুরূপ অবস্থা আসর নামাযেও । 
সুতরাং ইশার সুন্নাতও চার রাকাআত 
হওয়া উচিত । হযরত সাঈদ ইবনে 
ইশার আগে চার রাকাআত নামায 
পড়া পছন্দ করতেন ।* 


মাগরিবের আগে সুন্নাত: উপর্যুক্ত 
হাদীস দ্বারা যেভাবে ইশার পূর্বে চার 
রাকাআত সুন্নাত প্রতীয়মান হয়, 
সেভাবে মাগরিবের আগে দুই 
রাকাআত নামাযও প্রমাণিত হয় । কিন্তু 
অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এই 
নামায পড়তেন না। এমনকি হযরত 
আবু বকর এই, হযরত ওমর (ই ও 
হযরত ওসমান কু থেকেও এই 
নামায পড়া প্রমাণিত নেই । হযরত 
তাউস একর বলেন, 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রী 
থেকে মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাআত 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি 
বলেন, আমি নবী করীম ঞ্রজ-এর যুগে 
কাউকে মাগরিবের আগে দুই 
রাকাআত পড়তে এবং আসরের পর 


হাদীসগুলোর প্রতি লক্ষ করে 
মাগরিবের আগে দুই রাকাআত নামায 
না পড়াই উত্তম | 


এক রাতে তার 
হযরত মায়মুনা 
ঞ্দ্র-এর ঘরে ছিলেন, তিনি নবী 
করীম এ্ঞ্জ-এর আমল বর্ণনা করলেন 
যে, 
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আসতেন । অতঃপর চার রাকাআত 

নামায পড়ে শুয়ে পড়তেন ।১ 
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ডি 
রাকাআত পড়তেন এবং প্রতি 
রাকাআতে তিন সুরা করে সর্বমোট 


9৩৯ এ 4১458, ০০৮৫ ০10৩৫ 
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ই যে ০ পে রা রা 
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ডিন 
:29128 435 4 ঠ 1 2 দর 
হান 5150 0:58 
হযরত উবাই ইবনে কা'ব রুট হতে 
তিন রাকাআত আদায় করতেন এবং 
প্রথম রাকাআতে “সুরা আল-আ"লা' 
দ্বিতীয় রাকাআতে “সুরা আল- 
কাফিরুন” এবং তৃতীয় রাকাআতে 
সূরা আল-ইখলাস” পাঠ করতেন। 
আর রুকুর আগে দোআয়ে কুনৃত 


পড়তেন । সালাম ফিরানোর পর 
তিনবার “সুব্হানাল্‌ মালিকিল্‌ কুদ্দুস' 


2 5 | 3 


পাঠ করতেন এবং তৃতীয় বার একটু 
টেনে পড়তেন ৯ 

বতর নামায শেষে দুই রাকাআত 
নফল নামায বসে পড়া নবী করীম 
উ্্-এর সুন্নাত। উস্মুল মুমিনীন 
হযরত আয়িশ লহ নবী করীম উর 
এর নামাযের বর্ণনা দিয়ে বললেন যে, 
তু, 2 7855 ৩৯ শুেও 94) 
৩43৫0886644 
তিনি তেরো রাকাআত নামায 
পড়তেন । প্রথমে আট রাকাআত 
পড়তেন । তারপর বসে দুই রাকাআত 
নফল নামায পড়তেন 1” 


মাসআলা 

বিতর নামাযের হুকুম ও সময়: বিতর 
নামায ওয়াজিব । ইশার পর থেকে 
সুবহে সাদিক পর্যন্ত এই নামায আদায় 
করতে হবে । তবে তাহাজ্জ্দের পর 
আদায় করা উত্তম, তা সম্ভব না হলে 
518 
ইরশাদ করেছেন, 


2 ০5 ১ ০ ১০ 4৪ 29) 
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1622 27155 529 
“বিতর নামায ওয়াজিব, যে বিতর পড়ে 
না সে আমাদের দলভুক্ত নয় । বিতর 
নামায ওয়াজিব, যে বিতর পড়ে নাসে 


চর 2১১০ ৪4 গু | |) 
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'আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে 
আরেকটি নামায দান করেছেন যা 
তোমাদের জন্য লাল উট থেকেও 
উত্তম, তা হল বিতর নামায | এ নামায 


20 5 6 ০৫১৪ ৮7:58 
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1250145 - 22158 
নবী করীম ুঞ্জ হযরত আবু বকর 
€খছু-কে বললেন, “তুমি বিতর নামায 
কখন আদায় কর। তিনি উত্তর 
দিলেন, প্রথম রাতে (অর্থাৎ ইশার 
পর) | হযরত ওমর ক্ষ থেকে 
জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন, শেষ 
রাতে । তখন নবীজি হযরত আবু 
বকরকে বললেন, তিনি সতর্ক দিক 
গ্রহণ করেছেন আর হযরত ওমরকে 
বললেন, “তিনি শক্ত ও আযিমতের 
দিকটা গ্রহণ করেছেন 1৩ 
বিতর নামাযের কাযা: বিতর নামায 
যদি কোন কারণবশত সুনির্দিষ্ট সময়ে 
আদায় করা না যায়, তাহলে পরে তা 
কাযা পড়তে হবে, নতুবা গুনাহগার 
হবে। কেননা হযরত আবু সাঈদ 
আল-খুদরী ঞ্ঞ্ছ থেকে বর্ণিত, নবী 


করীম কষ্ট ইরশাদ করেছেন, 
11 246 2 


এ 

.(4524195 %5 
“যে বিতর নামায থেকে ঘুমিয়ে পড়ে 
বা তা ভুলে যায়, সে তা পড়ে নেবে 
যখন স্মরণ আসবে এবং ঘুম থেকে 
জাগ্রত হয় ।'৯5 


মার্চ ১৩ 


এই হাদীস দ্বারা বিতর নামায ওয়াজিব 
এবং ছুটে গেলে তা কাযা পড়া জরুরি 
বলে প্রতীয়মান হয় । এ কারণে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আববাস ধারী ও 
হযরত ওবাদা ইবনুস সামিত শর £ 
থেকে এবং হযরত কাসিম ইবনে 
মুহাম্মদ এ্রক্ছ ও আবদুল্লাহ ইবনে 
আমির ঞঞ্ছ থেকে ফজরের পর তা 
কাষা পড়ার কথা রিওয়ায়তে বর্ণিত 
রয়েছে 1১৫ 

বিতর নামাযের রাকাআত: বিতর 
নামায তিন রাকাআত এবং এক 
সালামেই তা আদায় করা হবে । উম্মুল 
মুমিনীন হযরত আয়িশা ঞ্ক্দ নবী 


করীম আ্ঈ-এর নামাযের বর্ণনা 
দিয়েছেন যে, 


তু, 480 80৪ ৩৯৫ 04 5৩) 
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“তিনি তেরো রাকাআত নামায 
পড়তেন । প্রথমে আট রাকাআত 
পড়তেন অতপর বিতর নামায 


পড়তেন । তারপর বসে দুই রাকাআত 
নফল নামায পড়তেন 1৯৬ 


হযরত আয়িশ এল থেকে বর্ণিত, 
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নবী করীম জজ্জী রামাযান এবং 


রামাযানের বাইরে এগার রাকাআতের 
বেশি নামায আদায় করতেন না। 
প্রথমে তিনি চার রাকাআত নামায 
আদায় করতেন, যার সৌন্দর্য ও 
সুদীর্ঘতা প্রশ্নীতীত | তারপর অনুরূপ 
চার রাকাআত আদায় করতেন। 
অতপর তিন রাকাআত বিতর নামায 
আদায় করতেন। (এখানে আট 


রাকাআত তাহাজ্জুদের সাথে তিন 
রাকাআত বিতর নামায স্পষ্টভাবে 
উল্লেখ রয়েছে ।)+ 
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“নবী করীম বিতর নামায তিন 


উর 


তাতে 


ও 2 এ 5৩ জু এ. 4553 6 

901 ৮৪ 
“নবী করীম রঞ্জু বিতর নামাষের প্রথম 
সালাম ফিরাতেন 


48135 $৫ ০৮৫৩ ১১৪৪৪ 
39 কু এ তিন শে ও 
ও 26324 দ্র ৫৯ ও এ। 
% ৯5 এ 
:451 45 9 5 13 2 9: 

.(338 4০0 9৬25) 
হযরত উবাই ইবনে কা'ব টু হতে 
বর্ণিত, নবী করীম এজ বিতর নামা 
তিন রাকাআত আদায় করতেন এবং 
প্রথম রাকাআতে “সূরা আল-আ'লা' 
দ্বতীয় রাকাআতে সূরা আল- 
কাফিরুন* এবং তৃতীয় রাকাআতে 
“সূরা আল-ইখলাস* পাঠ করতেন । 


॥ আত্তান্তহীদ ২২ 


2৯০৮ 


রে 5 | 3 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


আর রুকুর আগে দোআয়ে কুনুত 
পড়তেন । সালাম ফিরানোর পর 
তিনবার 'সুব্হানাল্‌ মালিকিল্‌ কুদ্দুস” 
পাঠ করতেন এবং তৃতীয় বার একটু 
টেনে পড়তেন 1২০ 


উবাই ইবনে কা'ব "শর প্রমুখ জলীলুল 
কদর সাহাবীগণ বিতর নামায এক 
মত দিয়েছেন । 

তবে বিতর নামায দুই সালামে আদায় 
করার কথাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 
81 


রা 08 2 ৩৬০ 


ঃ চ4-:2093 ১01 (1 
.0509 5 রি 


ভার 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম জজ বিতর 
নামাযে প্রথম দুই রাকাআত ও শেষ 
রাকাআতের মাঝে এক সালাম দ্বারা 
পার্থক্য করতেন এবং তা আমাদেরকে 
শুনাতেন ।১, 

এই হাদীস অনুযায়ী দুই সালামে বিতর 
নামায আদায় করার অবকাশও 
প্রতীয়মান হয়। আয়িম্মায়ে সালাসা 
এমনটাই মত প্রদান করেছেন । 
কিন্তু ইমাম আবু হানিফা এর 
মতবেদপূর্ণ মাসায়েলে সাধারণত 
কায়েদায়ে কুল্লিয়া বা ব্যাপক নীতির ৯ 
সাথে সামঞ্তস্যশীল ও সতর্কপূর্ণ 
পন্থাকে গ্রহণ করে থাকেন । এখানেও 
যেহেতু এক সালামে তিন রাকাআত 
বিতর আদায় করা বেশি সতর্কপূর্ণ ও 
নীতি মুতাবেক, তাই তিনি এক 
মত গ্রহণ করেছেন । 


মার্চ ১৩ 


উল্লিখিত আলোচনার আলোকে হানাফী 
মাযহাব মতে এক সালামে তিন 
ওয়াজিব | যদি কেউ অন্য মাযহাবের 
ইমামের পেছনে নামায পড়তে গিয়ে 
পড়ে নিতে হবে ।২২ 

দুআয়ে কুনৃত: বিতর নামাযে তৃতীয় 
রাকাআতে সব সময় দুআ কুনৃত 
পড়তে হবে । আর এই দুআ রুকুর 
পূর্বে পাঠ করা হবে । হাদীসে পাকে 
বর্ণনা করেছেন যে, আমাকে নবী 
করীম এট কিছু কালিমা বা শব্দ 
শিখিয়েছেন যা আমি সবসময় বিতর 
নামাযে পাঠ করি 1২৩ 


এড এ 50 8 ৯৫ ০: ৩০ 

65850 05$ ৫ 28 94) 
হযরত উবাই ইবনে কা'ব ঞক্ট থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম জী বিতর নামাযে 


রুকু'র পূর্বে দুআ কুনূত পাঠ 
করতেন ।১ 


র্‌ রা 


০৬৮৪ ৰ্ ও বি ৩৫ র্‌ 2) 7225 ৪ 
০৫. 2পবা 2259 5০1582 ০ % ৫ 
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468 
হযরত আলকামা রক থেকে বর্ণিত, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
রী ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম 
শি বিতর নামাযে রুকুর পূর্বে দুআ 
কুনৃত পাঠ করতেন ।২৫ 
তবে এই দু'আটি পাঠ করার পদ্ধতি 
শব ৯৯ 
ই দরের 
আলী ক্র ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ এ্টী থেকে এরূপ বর্ণিত 
রয়েছে। হযরত সুফিয়ান গর বলেন 
যে, সাহাবায়ে কেরাম ররন্ল্ বিতরের 
তৃতীয় রাকাআতে তাকবীর দেওয়া ও 
দুআ কুনৃত পড়া পছন্দ করতেন ৬ 


কুনৃত হিসেবে হাদীসে পাকে দুটি 
মাযহাব মতে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করা 
উক্ত । 


স$$ 8538555 ০০৫ এ দা | 28 
০৩ ১৪৪ ০৩০ 0895 ০১ 
(০ 5283 ১৩ এ? 2৫9 ০০০] 
৬৫ 25 এ খু এ 
৭৪৫ এ 93 
24৬ এ এ গু এ 
. ৫৬৩2 
ইয়া আল্লাহ! আমরা আপনার কাছেই 
সাহায্য চাই, আপনার কাছেই ক্ষমা 
প্রার্থণা করি, আপনার ওপরই ঈমান 
রাখি এবং আপনার ওপরই ভরশী 
করি । আপনার সবেত্তিম প্রশংসা করি, 
আপনার শুকরিয়া করি এবং না শুকরি 
করি না। যে আপনার না-ফরমানি 
করে আমরা তাকে বর্জন ও পরিত্যাগ 
করি । ইয়া আল্লাহ! আমরা আপনারই 
ইবাদত করি, আপনার জন্যই নামায 
পড়ি ও সাজদা করি, আপনার দিকে 
ধাবিত ও অগ্রসর হই, আপনার রহমত 
প্রত্যাশা করি, আপনার আযাবকে ভয় 
পাই, নিশ্চয় আপনার আযাব 
কাফেরদেরকে ঘ্বাশ করে ছাড়বে । 
এই দুআটি হযরত ওমর ফারুক জা, 
হযরত আবদুললাহ ইবনে মাসউদ 
(১ হযরত আলী দি থেকে 
বর্ণিত দুআয়ে কুনৃতের বিভিন্ন শব্দের 
সমন্বিত রূপ | হযরত খালেদ ইবনে 
আবু ইমরান ঞ্ক-এর একটি 
রিওয়ায়ত দ্বারা এই দুআয়ে কুনূতের 
সমর্থন পাওয়া যায় । হযরত উসমান ও 
হযরত উবাই ইবনে কাব ্রক্ুুও এই 
কুনৃত পাঠ করতেন ৷ 
দুআ কুনূতের উপর্যুক্ত শব্দ ছাড়াও 
আরেকটি দুআ হাদীসে পাকে বর্ণিত 
রয়েছে । তা হল: 
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পর হু ০৯৯০ ক ত্দ ০৪১০. পপ 
০ ৬৪৪ ০০স্পা জে 25 
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ইয়া আল্লাহ! যাদেরকে আপনি 
হেদায়েত দিয়েছেন আমাকেও তাদের 
আফিয়ত ও প্রশান্তি দান করেছেন 
আমাকেও তাদের ন্যায় প্রশান্তি দান 
করুন, যাদের তন্বীাবধান আপনি গ্রহণ 
করেছেন, আমার তন্বীবধানও আপনি 


গ্রহণ করুন, যা কিছু আমাকে দান 
আমাকে আপনার অকল্যাণের ফয়সালা 
থেকে হেফাজত করুন। কেননা, 
আপনিই ফয়সালাকারী, আপনার ওপর 
কোন ফয়সালাকারী নেই । নিশ্চয়ই 
যাকে আপনি ভালবাসেন সে কখনো 
লাঞ্চিত হয় না আর যার সাথে আপনি 
দুশমনি রাখেন সে কখনো সম্মান লাভ 
করতে পারে না। হে আমাদের 
প্রতিপালক! আপনি সুমহান ও 
সমুচ্চ । 

নবী করীম আ্ী হযরত হাসান ইবনে 
আলী ঞ্ঞক্ু-কে বিতর নামাযে এই 
দু'আটি শিক্ষা দিয়েছেন 1৯৮ 


হানাফী মাযহাব মতে দুআ কুনৃত 


ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


(ষ্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


1834৯ 
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ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চষ্টগ্রাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪8০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় । 


হওয়ার কারণে প্রথম দু'আই পাঠ করা 
উত্তম । আল্লামা জালাল উদ্দীন আস- 
সুযুতী এটি বর্ণনা করেন যে, কুরআন 
করীমে “সুরাতুল খালা ওয়াল হাফ্দ' 
নামে দু'টি সুরা ছিল যার তিলাওয়াত 
রহিত হয়ে গেছে ।৯ 

তবে যদি কেউ দুআয়ে কুনুত শব্দ না 
জানে অথবা তা সঠিকভাবে পড়তে 
সক্ষম না হয়, তাহলে সে ৩ 281 4 
তিনবার পড়বে অথবা (3 $ ঠা 
543 1৫503 $ এ উঠ ও 5 8০ 
পড়বে | 

ইমাম মুহাম্মদ ঞ্রঞ্ষই-এর মতে কুনৃত 
হিসেবে কোন দু'আ নির্দিষ্ট নেই, বরং 
[মানুষের কালাম সাদৃশ না হয় সে 
রকম] যে কোন দু'আ তাতে পাঠ করা 
যায় । তবে হাদীসে উল্লিখিত দু'আ 


27291855২11 45815 
০৬ 45৮ ০৩০০০ ৩, | 5৩০০ ০ 
ন্‌ £ 1৮1 শি ০৭ 5০৫ 
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হযরত উবাই ইবনে কা'ব ক্র থেকে 


বিতর নামায আদায় করতেন । তিনি 


“সুবহানাল মালিকিল কুদুস' তিনবার 
পড়তেন এবং তৃতীয় বারে আওয়ায 
একটু লম্বা করতেন 1১৩ 

!চলবে। 


পরিচালক, দারুল ইফৃতা ও ইসলামী গবেষণা 
কেন্দ্র, ফিরিঙ্গি বাজার, চউ্রাম 


* আল-বুখারী, জাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক ইবনুল হওয়াইরিস রিট 
থেকে বর্ণিত: ০) ১208 1259) 
আল-বুখারী, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১২৮, 


হাদীস: ৬২৭ 
কিয়ায়ল লায়ল ওয়া 


4 


৩ আল-মারওয়াযী, 
কিয়ায় রামাযান ও কিতাবুল বিতর, 
দীস একাডেমি, ফয়সলাবাদ, পাকিস্তান 
(পথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. _ ১৯৮৮ খ্রি.), 
পৃ. ৮৮ 
*. আবু দাউদ, _ আস-স্বনান,. আল- 
কতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ২৬, হাদীস: ১২৮৪ 
« আল-বুখারী, প্রা, খ. ১, পৃ. ৩৪, 
হাদীস: ১১৭ 
৬ আবু দাউদ, গ্াঙজ, খ. ৩, পৃ. ৪২-৪৩, 
হাদীস: ১৩৪২ 
" (ক) আত-তাবারানী, আাল-য় 'জামুল 
আওসাত, দারুল হারামইন, কায়রো, 
মিসর, খ. ৬২ পৃ. ২৫৪, হাদীস: ৬৩৩২, 
খায়রাতিল 


€খ) আল-বুসীরী, ইতিহাফুল 
মাহরাতিল 


/৬] 


বি-যাওয়ায়াদিল মাসানিদিল । 


আশারা, দারুল মিশকাত, রিয়াদ, সুউদি 
আরব, খ. ২, পৃ. ৩৬০, হাদীস: ২/১৬৬২ 
বলেন, হাদীসটির সনদ দুর্বল | 


-তিরমিবী, জাল-জামি উল কবীর _ 


রা 


আত-তি 
আস-স্নান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সস 


মার্চ ১৩ 


বলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 

২, পৃ. ৩২৩, হাদীস: ৪৬০ 
আাস-সুনানৃস স্লগর?,  মাকতাবুল 

তবুআাত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর, 

. ৩, পৃ. ২৩৫, হাদীস: ১৬৯৯ 

« মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 

ল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 

৯, হাদীস: ১২৬ (৭৩৮) 

দাউদ, প্রা খ. ২, পৃ. ৬২, 

: ১৪১৯ 

আবু দাউদ, গজ খ. ২, পৃ. ৬১, 
(খ) আত-তিরমিযী, 
খ. ২, পৃ. ৩১৪, হাদীস: ৪৫২ 

দাউদ, গ্রাওজ, খ. ২, পৃ. ৬৬, 

: ১৪৩৪ 

তিরমিযী, এও, খ. ২, পৃ. ৩৩০, 
: ৪৬৫ 

* মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়/তা 

স্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 

. ১১ পৃ. ১২৩, হাদীস: ৩১১ 

লিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫০৯, হাদীস: 

৬ ৭৩৮) 

ল-বুখারী, পাও খ. ২, পৃ. ৫৩, 

১১৪৭ ও খ. ৩, পৃ. ৪৫, হাদীস: 


-তিরমিষী, গ্রাওক্ত, খ. ২, 
: ৪৬০ 
-নাসায়ী, গাও 
: ১৬৯৮ 
-নাসায়ী, গাঁও 
: ১৬৯৯ 
২ আহমদ ইবনে হাম্বল, আ)ল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 


খ. ৯, পৃ. ৩৩২, হাদীস: ৫৪৬১ 
আবিদীন, ও 
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পৃ. ৩২৩, 


খ. ৩, পৃ. ২৩৪, 


১/৩] ০5] 
বক 


খ. ৩, পৃ. ২৩৫, 


২ আত-তিরমিযী, প্রা খ. ২, পৃ. ৩২৮, 
হাদীস: ৪৬৪ 


কুতুব আল-আরাবিয়া, 
খ. ১, পৃ. ৩৭৪, হাদীস: 


২ ইবনে আবু শায়বা, আ/ল-মুসারাফ ফাল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ২, পৃ. 
৯৭, হাদীস: ৬৯১১ 

২, আল-মারওয়াষী, এাওক্, পৃ. ৩১৯ 
* (ক) আবদুর রাষ্যাক আস-সান“আনী, 
আল-মুসাত7ফ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, 
বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি. - ১৯৮২ খর.), খ. ৩, পৃ. ১১০-১২১, 
হাদীস: ৪৯৬৮, ৪৯৬৯, ৪৯৮২, ৪৯৮৩, 
৪৯৮৯, ৪৯৯৭, (খ) ইবনে আবু শায়বা, 
প্রাজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ৯৫, হাদীস: ৬৮৯৩, পৃ. 
১০৬, হাদীস: ৭০২৭, ৭০২৯, ৭০৩০, 
৭০৩২, খ. ৬, পৃ. ৮৯-৯০, হাদীস: 
২৯৭০৮, ২৯৭০৯, ২৯৭১৬, ২৯৭১৭, 
২৯৭১৮, গে) আল-বায়হাকী, আস- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
২৯৮-২৯৯, হাদীস: ৩১৪৩, ৩১৪৪ 

২৮ আবু দাউদ, গাঁওজ্ঞ খ. ৩, পৃ. ৬৩, 
হাদীস: ১৪২৫ 

৯ (ক) আস-সুযুতী, আল-ইতকান ফি 
আল-আম্মা, কায়রো, মিসর (১৩৯৪ হি. _ 
১৯৭৪ থ্রি.), খ. ৩, পূ. ৮৫, খে) কাশ্মীরী, 
মাজারিফুস সুনান শরহু সুনানিত 
তিরমিযী, এইচ এম সাঈদ কোম্পানি, 
করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৩ 
হি. -১৯৯২ খ্রি), খ. ৪, পৃ. ২৪৪ 

৩ আশ-শুরুম্বুলালী, নুরভ্ল ঈযাহ ওয়া 
হানাফী, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (১৪২৬ হি. _ ২০০৫ 
খ্রি.), পৃ. ৭৮ 

৯ ইবনে মাযা, আল-ম্বৃহীতিল বুরহানী ফিল 
ফিকহিন হৃমানী দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৪ হি. ₹ ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৭১ 

২ আবু দাউদ, পাওজ্ঞ খ. ৩, পৃ. ৩০৩, 

হাদীস: ১১৭০ 

আন-নাসায়ী, এঁওক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩৫, 

হাদীস: ১৬৯৯ 


নু 


দিয়ে সহযোগিত করভ্ন / 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি |হ্য 


এতিহাসিক নগরী তায়েফ পরিভ্রমণের আকাজ্ষা দীর্ঘ 


দিনের | ১৯৮৫ সালে হজ উপলক্ষে সউদী আরব গিয়েও 
তায়েফ যাওয়া হয়নি । ২৬ বছর পর উমরাহ পালনের 
উদ্দেশ্যে মক্কা পৌছে সিদ্ধান্ত নিলাম যে কোন উপায়ে 
তায়েফ যেতে হবে । জেন্দা-মক্কা-মদীনার বাইরে হাজীদের 
যাওয়া আইনত নিষিদ্ধ । পথে পথে রয়েছে চেকপোস্ট । 
পৃথিবীর কোন দেশের ভিসা পাওয়া গেলে একজন পর্যটক 
সে দেশের যে কোন স্থান পরিভ্রমণ করতে সরকারী কোন 
বাধা থাকে না। ব্যতিক্রম কেবল সউদী আরব, মিয়ানমার 
অথবা এ রকম ২/৪টি রাষ্ট্র । হজ ও ওমরাহপালনকারীদের 
জন্য সউদী আরবের সব শহরে যাওয়া আসার সুযোগ 
অবারিত থাকলে বহু এতিহাসিক স্থান দেখার সুযোগ যেমন 
সৃষ্টি হতো তেমনি বৈদেশিক মুদ্বা আয়েরও ব্যবস্থা হতো । 
অবশ্য ভিজিট ভিসা থাকলে সউদী আরবের যে কোন স্থানে 
যেতে বাধা নেই । সাধারণ পর্যটকদের পক্ষে ভিজিট ভিসা 
যোগাড় করা রীতিমত কঠিন । 

আমার অনুরোধে রিয়াদের বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত 
অনুবাদক অনুজ প্রতীম হাফিয সাদিক হোসাইন দূতাবাসের 
ফার্ট সেক্রেটারি স্বাক্ষরিত একটি অনুরোধপত্র এনে দিলে 
আমি অনেকটা স্বস্তি বোধ করি । দৈনিক কয়েক হাজার 
যানবাহন তায়েফ-মঞ্কা-তায়েফ মহাসড়কে চলাচল করে 
থাকে । নির্ধারিতি চেকপোস্টে গাড়ির গতি শ্রথ করা 
বাধ্যতামূলক | দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণ ইচ্ছে করলে 
পাসপোর্টসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখেন অথবা 
হাত নেড়ে চলে যাবার ইঙ্গিত দেন । দুপুর বেলা কড়াকড়ি 
তুলনামূলক কম । সম্ভবত গ্রীষ্মের দাবদাহের তীব্রতা, 


এপ্রিল”১৩ 


দিপ্রহরের খাবার গ্রহণের তাড়া এবং নামাযের প্রস্তুতির 
কারণে কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয় । গাড়ীতে শিশু ও মহিলা 
থাকলে অনেক সময় বিশেষ ছাড় পাওয়া যায় ৷ সৌভাগ্য 
বলতে হবে সে সুযোগটুকু আমরা পেয়েছি । দিনটা ছিল 
জুমাবার । ছুটির দিন হওয়ায় গাড়ির চলাচল একটু বেশী। 
কাবাগৃহে জুমার নামায আদায়ের অব্যবহিত পর দু'টো 
গাড়ি নিয়ে আমরা তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি । 
মাওলানা নোমান, ছোট ভাই মাওলানা জাহিদ হোসেনের স্ত্রী 
কিশওয়ার হাসিনা, মেয়ে আরিয, ইমতিনান, আফনান, ও 
ছেলে আহমদ ছিল আমার সফরসঙ্গী । আমি ছাড়া 
সফরসঙ্গীদের সবার ইকামা থাকায় তারা প্রত্যেকে ছিল 
উৎফুল্প ও ফুরফুরে মেজাযের | চেকপোস্টের অজানা ভয়ে 
কাপছিল আমার তনুমন | অনেক সময় সৌদি পুলিশ 
অনুরোধপত্রের তোয়াক্কা করে না। নানা কারণে 
বাংলাদেশিদের তারা সম্মানের চোখে দেখে না। ধীর লয়ে 
আমাদের গাড়ি চেকপোস্টের অর্গল যে মাত্র পেরিয়ে গেল 
পুরণ হতে যাচ্ছে । 

জানালার কীচ দিয়ে মক্কা-তায়েফ মহাসড়কের দু'পাশের 
বিস্তীর্ণ পর্বত, কন্দর ও উপত্যকার দৃশ্য উপভোগ করতে 
থাকি । আল্লাহ তাণ্যালার কী লীলা খেলা গাছপালা বিহীন 
পর্বতমালা মাথা উচু করে দীড়িয়ে আছে । আমাদের 
উপরে উঠতে লাগলো । সউদী আরব সরকার কঠিন 
পাহাড়ের গা কেটে দ্বিমুখী রাস্তা (710 %৪% 0800) 


_॥ আত্তান্তহীদ্‌ ২৬ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তিহ্য 


তৈরি করে, যাতে সন্তাব্য দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। একেক 
পাহাড়ের চূড়া থেকে অন্য পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত রয়েছে বেশ 
ক'টি ওভারব্রিজ | ১৯৬৫ সালে বাদশাহ ফয়সাল এ পার্বত্য 
সড়ক নির্মাণ করেন । পার্বত্য পথে রয়েছে ৯৩টি বাক । 
সড়কের নির্মাণ শৈলী আধুনিক ও মনোমুগ্ধকর | 

্রস্তরপূর্ণ সমতল ভূমি হতে সর্পিল পথে যতই উপরে যাচ্ছি 
শিহরিত হচ্ছি । নিচের দিকে থাকালে রক্ত হিম হয়ে যায় । 
পাহাড়ী পথের বাকে বাঁকে প্রলম্িত কেশরধারী বানরের 
বাঁক চোখে পড়ার মতো । সাইনবোর্ডে লেখা আছে 
(89815 011700019%) “বানর হতে সাবধান; | পাহাড়ের 
একমাত্র খাবার । এসব বন্য খাদ্য অপ্রতুল বলেই হয়তো 
অনেক সময় তারা লোকালয়ে অথবা পর্যটকদের উপর 
হামলে পড়ে । শিশুদের হাতে রক্ষিত খাবার অনেক সময় 
বানর ছোঁ মারতে পারে; এমন আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যায় 
না। ইতোমধ্যে আমরা “আল হাদা' নামক অধিত্যকায় 


উপনীত হয়েছি । মক্কার সমতল ভূমিতে যেখানে প্রচণ্ড গরম 
আল হাদার পাহাড় চুড়ায় শীতল হাওয়ার পরশ । আল হাদা 
ভুমি হতে ১৮৭৯ মিটার উচ্চতায় তায়িফ পর্বত মালায় 
অবস্থিত ছোট্ট শহর | নবাগত পর্যটকগণ ব্যায়াম, সিঁড়ি 
আরোহণ অথবা ভারী দ্রব্য সামগ্রী বহনের সময় অক্সিজেন 
স্বল্পতা অনুভব করে থাকেন । 

তায়েফ মককা প্রশাসনিক প্রদেশের এতিহাসিক একটি 
শহর । সারওয়াত পর্বত মালা সংলগ্ন উপত্যকা হতে এর 


মালিকী মাযহাবের অনুসারী । বিভিন্ন আরব দেশ, তুরস্ক ও 
এশিয়ার বংশোদ্ভুত বেশ কিছু সংখ্যক বিদেশী জনগণও 
তায়েফে বসবাস করেন । তায়েফকে বলা হয় “হেজাযের 
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বাগান” । তায়েফে রয়েছে একটি আধুনিক বিমান বন্দর 
এবং এখান থেকে জেদ্দা, রিয়াদ এবং পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে 
নিয়মিত ফ্লাইট চলাচল করে | তায়েফ অঞ্চলের বেদুঈনগণ 
কঠোর পরিশ্রমী | শস্যচাষ ও পশুপালন তাদের মূল পেশা । 
সমতল ভূমি বেশ উর্বর | সউদী আরবের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ 
পর্বত মালা “ইবরাহীম জাবল' তায়িফ হতে ৪০ কি মি দূরে 
অবস্থিত পর্যটনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী স্থান । 

মক্কা হতে ১০০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত তায়েফ প্রাটীন 
কাল হতে ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করে আসছে । আইয়ামে 
জাহেলিয়াতে মানুষ তায়েফের নারী দেবী “লাত' মূর্তির 
পুজো করতো | সে যুগে এখানে বাস করতো ছাকিফ 
গোত্র । উরওয়াহ ইবন মাসউদ, আবদ ইয়া লায়ল ইবন 
আমর, উসমান ইবন আবুল আস ছিলেন সে যুগের নাম 
করা গোত্র অধিপতি । ৬৩০ সালে তায়েফের সন্নিকটে 
সংঘটিত হয় রাসূলুল্লাহ সা. এর নেতৃত্বে হুনায়েনের যুদ্ধ । 
অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি তায়েফে জন্ম গ্রহণ করেন । তাদের 
মধ্যে যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান রা., 
মুগিরা ইবন শো'বা রা., হাজ্জাজ ইবন 
ইউসুফ, আল মুখতার, ইরাকের 
আযিয, হযরত উসমান ইবন আফফান 
রা., মুতলাক হামিদ আল উতায়বী, 
ব্রুনাই দারুস সালামের ৩য় রাষ্ট্রপ্রধান 
সুলতান শরীফ আলী অন্যতম | 

বহু বিখ্যাত ব্যক্তি জীবনের একটি অং 
তায়েফে কাটিয়েছেন । তাদের মধ্যে 


শফিক মিফহাত পাশা (১৮২২-১৮৮৪), মুহাম্মদ মুহসিন 
খান, হযরত আবদুল ইবনে আববাস (রী । তায়েফ মানে 
্রদক্ষিণকারী, তাওয়াফকারী । ছুটির দিনে এ শহর 
সর্বস্তরের মানুষের পর্যটন ও মিলন কেন্দ্র। 

তায়িফ হতে ৪০ কিমি উত্তরে রয়েছে প্রাক ইসলামী যুগের 
এতিহাসিক স্থান, যেখানে বার্ষিক মেলা বসতো । বিভিন্ন 


এখানে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়; বেশ কিছু কবরের চিহ্ 
বিদ্যমান । কথিত আছে ১৯১৭ সালে লরেন্স অব এরাবিয়া 
এখানে যুদ্ধরত ছিলেন । আল হাদা ও শেরাটন হোটেলের 
মাঝখানে রয়েছে জীবন্ত বন্য প্রাণী, পাখী ও বনজ-ফলজ 
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গাছ গাছালীর সংগ্রহশালা । পর্বত চূড়া হতে সূর্যাস্তের দৃশ্য 
বড়ই মনমুগ্ধকর । 

এ তায়েফ শহরের সাথে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ঞ্জ-এর 
জীবনের এক বেদনা বিধুর স্মৃতি বিজড়িত । এখানে দশদিন 
অবস্থান করে তিনি আল্লাহর বাণী প্রচারে প্রয়াসী হন। কিন্তু 
বিপথগামী তায়েফবাসী প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাকে শহর 
হতে বিতাড়িত করে দেয় । অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করেও 
তিনি তায়েফবাসীদের অভিসম্পাত করেননি । 

আবু তালিবের মৃত্যুর পর রাসূলুলাহ &্ন্জ-এর উপর 
কুরায়শদের নির্যাতনের মাত্রা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পায় । 
আবূ লাহাব ও অন্যান্য দুশমনেরা মনে করল তার উপরে 
চাচা আবু তালিবের অভিভাবকত্বের ম্নেহছায়া উঠে গেছে, 
এখন তাকে রক্ষা করার কেউ নেই । নিন্দাবাদ ও নিগ্রহের 
মধ্যেও রাসূলুল্লাহ গজ দীনি দাওয়াতের প্রয়াস অব্যাহত 
রাখেন আলাহ্‌ তা'আলার উপর ভরসা রেখে । পরিবর্তিত 
পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাসূলুলাহ সা. যায়দ ইব্‌ন হারিছাকে 
সাথে নিয়ে তায়েফ রওনা হন | তায়েফের জনগণের অন্তরে 


এবং 
হাবীব । এ তিন নেতা পরস্পর 
সহোদর এবং তাদের পিতার 
'আউফ ছাকাফী । মাতৃকুলের 
ঞ্ঞ্জ-এর আত্মীয় । তিনি তাদের সাথে ইসলাম প্রচার এবং 
কামনা করেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য তারা রাসূলুল্লাহ ক্র্ঈ-এর সাথে 
নিতান্ত অভদ্র ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করে বসে । প্রথম 
জন বলল, তোমাকে কী আল্লাহই পাঠিয়েছেন? দ্বিতীয় জন 
বলল, রাসূল বানাবার জন্য তোমাকে ছাড়া আল্লাহ আর 
কাউকেও পাননি? তৃতীয় জন বলল, খোদার শপথ! তোমার 
সাথে আমরা কথা বলব না কারণ তোমার দাবী অনুযায়ী 
যদি তুমি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর রাসূল হয়ে থাক তা হলে 
সওয়াল-জওয়াব ও তর্ক-বিতর্কের জন্য আমরা ধ্বংস হয়ে 
যাৰ আর যদি নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার হও, তা হলে 
তোমার মত মানুষের সাথে আমাদের কথা বলা অনুচিত । 
যে, তায়েফের পরিস্থিতিও অনুকুল নয় এবং এখানে 
বেশীক্ষণ অবস্থান করা সমীচীন নয় | তিনি সেখান হতে 
প্রত্যাবর্তনের সময় ছাকীফ গোত্রের দলপতিদের অনুরোধ 
করলেন যেন তার এখানে আসার খবর গোপন রাখা হয় । 
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কেননা কুরায়শরা যদি তার তায়েফ সফরের সংবাদ জানতে 
পারে তা হলে নির্যাতনের মাত্রা আরও আশংকাজনক পর্যায়ে 
উন্নীত হবে । উত্তরে দলপতিরা বলল, তোমার যেখানে ইচ্ছা 
চলে যেতে পার তবে আমাদের শহরের চৌহদ্দির ভিতরে 
থাকতে পারবে না। অতঃপর তারা আল্লাহর রাসুলের 
পেছনে তাদের দাস ও সমাজের লুচ্চা-লোফারদের লেলিয়ে 
দেয় । তারা চিৎকার করে গালি দিতে লাগল । ইত্যবসরে 
রাসূলুলল্লাহ ক্রঞ্-এর চলার পথের চারিদিকে লোক 
জমায়েত হয়ে গেল । প্রত্যেকে একযোগে তাঁর প্রতি পাথর 
ছুঁড়তে লাগল । প্রস্তরাঘাতের ধকল সইতে না পেরে তিনি 
যখন বসে পড়তেন, শক্ররা হাত ধরে আবার দীড় করে 
দিত । ফলে আঘাতের পর আঘাতে রাসূলুলাহ আই-এর 
পবিত্র দেহ হতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে 
জুতাদ্বধয় রক্তে ভরে যায় । রাসূলুল্লাহ ক্র্-কে বাঁচাতে গিয়ে 
যায়দ ইবৃন হারিছার মাথা কয়েক স্থানে ফেটে যায় 
বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করেন । বাগানের মালিক ছিল উতবা 
ও শায়বা ইসলামের প্রতি যাদের 
শত্রুতা ছিল সর্বজন বিদিত 
কিছুক্ষণ পর সেই স্থান তিনি 
ত্যাগ করেন। ইতোমধ্যে 
জিবরাইল /পর্ি-এর নেতৃত্বে 
একদল ফেরেশতা এসে 
রাসূলুল্লাহ এউ্-কে বলেন, 
আপনি যদি হুকুম করেন তা হলে 
এ অপরাধীদের দু'পাহাড়ের 
মধ্যখানে রেখে আমরা পিষ্ঠ করে 
ফেলব । প্রতিউভ্তরে রাসূলুলল্লাহ 
জজ বলেন, না, আমি আশা রাখি আল্লাহ তাআলা তাদের 
সন্তানদের মধ্যে এমন লোক পয়দা করবেন, যারা আল্লাহর 
ইবাদত করবে এবং শির্ক করবে না।' শক্রর প্রতি 
রাসূলুল্লাহ শ্রশ্-এর ক্ষমা ও মহানুভবতা দুনিয়ার বুকে নতুন 
ইতিহাস সৃষ্টি করে। তার এ প্রত্যাশা আল্লাহ তা'আলা 
অপূর্ণ রাখেননি । পরবর্তীতে তায়েফের প্রতিটি মানুষ 
ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। প্রতিপক্ষের সহিত মানবিক 
আচরণের ধারাবাহিকতা মদীনার সমাজ জীবনেও বরাবর 
অব্যাহত থাকে 1১ 

কিছুক্ষণ আল-হাদায় অবস্থান করে তায়েফের সর্বোচ্চ 
পবর্তশৃঙে আরোহণ করি, যেখানে বর্ষাকালে মেঘমালা 
মানুষের শরীরের সাথে ধাক্কা খায় । প্রশস্ত সড়কে উচু নিচু 
উপত্যকা অতিক্রম করতে বেশ ভালো লাগে । চারদিকে 
সবুজের সমারোহ । বিস্তীর্ণ ভূমিতে খেজুর,আনার, আঙ্গুর, 
পীচ (খোখ), আঞ্জির, আখরোট ও শাক-সজির বাগান; 
অনেকটা দেখতে বাংলাদেশের মতো । পথের ধারে গাছের 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৮ 
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বিশ্রামের জন্য | নৈসর্গিক শোভা ও শীতল হাওয়ার পরশ 
পথের ক্রান্তিকে পরাভূত করে । আবীরের আম্মা ভভোই 
হাফেয জাহিদের স্ত্রী, কিশওয়ার) বিরিয়ানি, স্প্রাইট, 
সামগ্রী সাথে আনার কারণে আমাদের অসুবিধেই পড়তে 
হয়নি । ক্যাফেতে আরবীয় খাবার বাংলাদেশীদের কাছে 
অনেক সময় উপাদেয় মনে হয় না। আশে পাশে প্রচুর 
আধুনিক কটেজ পর্যটকদের ভাড়া দেয়ার জন্য সুসজ্জিত 
অবস্থায় রয়েছে। এ দেশের জনগণ গ্রীষ্মকালীন ছুটি 
কাটানোর জন্য তায়েফকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন । 


অন্যতম আকর্ষণ মসজিদে আববাসে । আধুনিক 
স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত বিশাল আয়তনের মসজিদ | এর 
পূর্ব পাশে অবস্থিত রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ 
ইবন আববাস এ্-এর সমাধি | নামায শেষে আমরা তার 
কবর যিয়ারত করি সমাধিগাত্রে একটি ঘটনা উৎকীর্ণ 
আছে: 
8 :4৩ এলে ০:৯৮০৬৪ 
2৯ 53৫০৬ ৪৮৬৪ 95৩ এজ 
০2] 55115 সরু 505 এ ০১ ৫6 এ 2১৬ % ০ 
4৫০ ত0 8৮0 2 এ ৪৯ 6৮৬৪ 
৪] ক (9 ৫১ 3১ এ ভগ 
ঘা 
'হযরত আবদুল্লাহ ইবন আববাস ধু্ী তায়েফে ইন্তিকাল 
করেন; জানাযার নামাযের জন্য তার লাশ বের করা হলে 
চলার পথে একটি পাখি তার কাফনের ভেতরে ঢুকে পড়ে, 
পাখিটি আর বের হয়নি । এ রকম পাখি আগে আর কোন 
দিন দেখা যায়নি । কবরে যখন তার লাশ দাফন করা হয় 
কবরের প্রান্ত থেকে 


3৬৯১৫ ৪৫৫৪০ % এ ৪৪ ৮ 3 8 রি 264 ০৫ পরত 
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প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত- 


তাওহীদ প্রকাশিত হয় | কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার | 


লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে হবে । 


বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য- । 
ংস্কৃতি, আদর্শ-দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং ; 
আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুকতি, পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থ- : 


সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক 
সমস্যা, মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি 
সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার পাবে । 


* লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় | 
চারদিকে প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে । 
ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন ক্ষেত্রে /৬-4 ; 


সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 


৪ আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি : 


প্রেরণ জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। 


অনুবাদের ক্ষেত্রে মুলগ্রন্থ / মুলগ্রন্থের ফটোকপি 
প্রেরণ করতে হবে । 


গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে । 
লেখকের নাম-ঠিকানা ও ফোন নাম্বার উল্লেখ করে | 


পাঠাতে হবে । 
ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা 
বানান রীতি অনুরসণ করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন 
লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ 
করে। 

৪ লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উন্লেখ করতে হবে। 
যেমন_ আন-নাসায়ী, আস-সবনানুল কুবরা, 


ুজসলসাতুর সালা, বয়ন, লেবনা (প্রথম | 


ক্ষরণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, 
হাদীস ৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির 
ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ আবশ্যক । 

৪ লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । 


লেখা মনোনীত হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া | 
হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয় । | 
আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। ; 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য ; 


সম্মানি প্রদান করা হয় । 

ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে 
পারলে ভালো । প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে 
সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো 
নৈতিকতা ও সৌজন্য পরিপন্থি । 


গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি । 


প্রেরণ আবশ্যক । 


একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত : 
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“হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি 

সন্তুষ্ট চিত্তে ও সন্তোষভাজন হয়ে । অতঃপর আমার 

বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও আর প্রবেশ করো আমার 

জান্নাতে ।”২ 

না উঠিভারাবরিলরিনিনি রত দেখা 
ঠু । 


একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 
আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (ঃ্-এর সমাধিটি বেশ উন 
দেয়াল দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়েছে, যেন কবরটি চোখে 
দেখা না যায়। বাইর থেকে দেখে বুঝার উপায় নেই উচু 
দেয়ালের আড়ালে কবর আছে । আলিমের পোষাকধারী এক 
ব্যক্তিকে যখন এ সাহাবীর কবরের লোকেশন সম্পর্কে 
জানতে চাইলাম, তিনি অনেকটা বিরক্তি প্রকাশ করে 
বললেন কেন? কবর দিয়ে কী করবেন? সউদি আলিমগণ ও 
সউদি সরকার বিদআত প্রতিরোধের নামে কবর 
যিয়ারতকেও নিরুৎসাহিত করে থাকেন । ঠিক একই দৃশ্য 
বদরের প্রান্তরেও দেখেছি । বদরের শহীদগণ যে প্রান্তরে 
সমাহিত তার চারদিকে বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে সুউচ্চ 
দেয়াল । যেন কবরের মাটি যিয়ারতকারীদের চোখে না 
তি কিছুক্ষণ পর পর মোবাইল পুলিশ এসে 
তাড়ায়, দীড়াতেই দেয় না। এ দৃশ্য 
আমাদের অবাক করে? অথচ কবর যিয়ারত সুন্নতে রাসূল 
জী ও সুন্নাতে সাহাবা এন । তুর্কিরা যখন হিজাযের 
শাসন ক্ষমতায় ছিল তখন তীরা কবরের ওপর দরগাহ তৈরি 
করে অনেক বিদআতের প্রচলন করে | অপর দিকে বর্তমান 
সউদি সরকার কবর যিয়ারতের অনুমতি দিতেও কুগ্ঠিত । 
আমার বিবেচনায় উভয়ের গৃহীত পদক্ষেপ বাড়াবাড়ি । 
তায়েফের যে স্থানে পাথর ছুঁড়ে আল্লাহর রাসূলকে ক্ষত 
বিক্ষত করা হয়েছিল সেখানে একটি ছোট ইবাদতখানা গড়ে 
উঠে । সূর্যাস্তের সময় আমরা সেখানে পৌছে মাগরিবের 
নামায আদায় করি। উচু পাহাড়ের ঢালুতে পাথরটি 
অলৌকিকভাবে ১৫০০ বছর ধরে আটকে আছে । রাতের 
তায়েফ যেন এক স্বপ্রপুরি । ডানে বায়ে বৈদ্যুতিক বাতির 
ঝলকানি । পাহাড়ের অধিত্যকা থেকে চোখ ফেললে যেন 
মনে হয় চারদিকে থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলছে । 
রাতের বেলা ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি পথে না এসে রিয়াদ-মক্কা 
মহাসড়কের (সায়লুল কবির) সমতল ধরে জেদ্দার উদ্দেশ্যে 
তায়েফ ত্যাগ করি । তায়েফ পরিভ্রমণের পবিত্র সুখানুভূতি 
স্মৃতির তটরেখায় অনেকদিন উজ্ভ্বল হয়ে থাকবে । 


লেখক, মাসিক আত-তাওহীদ, চগ্রাম 


১ কে) আল-হালবী, ইনসানুল উয়ুন ফী সীরাতিল আমীন 
মামুন, খ. ২, পৃ. ৪৩৭-৪৫০, (খে) ইবনে হিশাম, আ)স- 
সীরাতুন নাকাওয়ীয়া, খ. ১, পৃ. ৪৬৮-৪৭০, (গ) ইবনে 
জরীর আত-ভাবারী, তারীধুর রসুল ওয়াল মুলক _ তারীখত 
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তাবারী, দারুত তুরাস, বয়রুত, লেবনান (১৩৮৭ হি. _ 

১৯৬৭ খি.), খ. ১, পৃ. ১০৮-১১০ 
১ আল-কুরআন, সুরা আাল-ফজর, ৮৯:২৭-৩০ 

* (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, মুআস্সিসাতুর 

রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. ন ১৯৮৩ 
খ্রি), খ. ২, পু. ৯৬২, হাদীস: ১৮৭৯, (খ) কাষী সানাউল্লাহ 
পানিপথী, আত-তাফসীরচ্ল মাযহারী, মকতাবায়ে রশিদিয়া, করচি, 
পাকিস্তান (১৪১২ হি. _ ১৯৯১ খরি.), খ. ১০, পৃ. ২৬৩, (গ) আত- 
তাবারানী, আল-মু'জাম্বল কবীর, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, 
কায়রো, মিসর, খ. ১০, পৃ. ২৩৬, হাদীস: ১০৫৮১ 


আল্লামা মুষতি হাফেজ আহমদুললাই হেবা), 
্দামারুতি মুহা াাহের 


ছা স্র পি পাশ মারজান ূ 
সংকলনে: 
মাওলানা মিজান সিরাজ ফেনবী 
ফাযেলে: দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী 
ইসলামি আইন গবেষনা বিভাগ, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম । 


্রাতিস্থান: 
রশিদিয়া লাইব্রেরী তাওফিকিয়্যাহ লাইব্রেরী 

ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা । মাদ্রাসা রোড, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম । 

মসজিদ মার্কেট আন্দরকিল্লা, চট্টশ্াম। জমিরিয়া মাদ্রাসা রোড পটিয়া, চট্টগ্রাম। 

আজিজিয়া লাইবেরী যোগাযোগ 

কোর্ট মসজিদ রোড, ফেনী। ০১৮১১-৬৩০২৫৫, ০১৬৭১৭৯৫৮৩১ 


লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী 
* ধর্মের নামে ভন্ডামীর মুখোশ উম্মোচন 
* মুকাম্মাল মুদাল্লাল ফাজায়েল ও মাসায়েলে কোরবানি 
* এ কি কোরআন শরীফের প্রতি জুলুম নয়? 


[| আত্তা্তহীদ ৩০ 


একে হে স্‌  খস্ধথখণ্ব ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যাসার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাতকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যানসার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ ৷ 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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| পূর্বপ্রকাশিতের পর 
গন্তব্যে পৌঁছে মনে হল, 
এলাকা থেকে রাজধানী মানামার দূরত্ব 
ত্রিশ থেকে চলিশ কিলোমিটারের 


ভাইকেও সাফ জানিয়ে দিয়েছি, আমরা 
কারো বাসায় উঠবো না। আপনি শুধু 
আমাদের দুই ফ্যামিলির জন্য 
সুবিধাজনক স্থানে ফ্ল্যাট বুক করে 
রাখবেন আর একজন গাইড ঠিক করে 
দিবেন, যাতে আমরা স্বাধীনভাবে 
একটু ঘুরেফিরে দেখতে পারি। 


যেহেতু বৃহস্পতিবারও তাদের অফিস 
খোলা, তাই আমরা বলে দিয়েছি, 
আজ তথা বৃহস্পতিবার কষ্ট করে 
আসার দরকার নেই । পরদিন শুক্রবার 
হোটেলে সাক্ষাত হবে, ইনশা আল্লাহ । 
মিজান ভাই পূর্বে কয়েকবার 
অফিসিয়াল টূরে এখানে এসেছেন 
বিধায় পথ-ঘাট চিনতে খুব একটা খাবার 
সমস্যা হয়নি ৷ মিজান ভাইয়ের গাড়ি 
সামনে আর আমি তাকে অনুসরণ করে 
পিছে পিছে চলছি বাহরাইনের সড়কে । 
ভুল হলে তিনি জাহাঙ্গীর ভাইয়ের 
সাথে ফোনে আলাপ করে শুধরে 
নিচ্ছেন । অবশেষে আমরা গন্তব্যে 
পৌছে গেলাম । যতদুর মনে পড়ে, 
জায়গাটির নাম আল যুফাইর । 
রাজধানী মানামার একটি সুন্দর 
আবাসিক এলাকা । সারি সারি ফ্ল্যাট 
জন্যে । হোটেলের রিসেপ্শনিস্টসহ 


দুপুরের খাবার পাঠিয়ে দিলেন । ফোনে 
জানালেন, “আপনার ভাবী (অর্থাৎ তার 
স্ত্রী) অসুস্থ । তাই হোটেল থেকেই 
খাবার পাঠালাম | মাইন্ড করবেন না, 
গ্রীজ। পরিচিত বাংলাদেশী হোটেলের 

খাবার । আশাকরি রুচি সম্মত হবে 

আর হ্যা, হাইএচ গাড়ি নিয়ে একজন 
দক্ষ গাইড বিকাল চারটার দিকে 
হোটেলে পৌঁছে যাবে । আপনারা 
প্রস্তুত থাকবেন ।' তার এ উদারতা 
দেখে আমরাতো বিস্ময়ে বিমুট ৷ আস্ত 
রিক ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে বললাম 
আপনি যথেষ্ট করেছেন। আমরা 
ভাবীর জন্য দুআ করছি । মহান আল্লাহ 
যেন তাকে দ্রুত আরোগ্য দান করেন 
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পার্ক, সুপার মার্কেট... 


কর্মকান্ড সম্পন্ন হচ্ছে, নির্মিত হচ্ছে 
সুপরিসর নতুন নতুন সড়ক, 
আকাশচু্বী ভবন, নয়নাভি 


চারিদিকে সাগর বেষ্টিত এক চমৎকার 
শহর । 
আমরা যখন বাহরাইন ন্যাশনাল 
মিউজিয়ামের সামনে পৌঁছি তখন 
পড়ন্ত বিকেল। দেখলাম, রকমারি 
ফুলের সবুজ গাছে ভরা প্রধান ফটকের 
চারপাশ । জায়গায় জায়গায় আধুনিক 
স্থাপথ্যে গড়ে ,তোলা হয়েছে বিভিন্ন 
ভাঙ্কর্য । সেখানে দেখা হলো 
আরো অনেক ফ্যামিলির 
সাথে । মনোরম দৃশ্য পেয়ে সবাই 
ফটোসেশন করছে । আমরাও উপভোগ 


রয়েছে, রাতে মে ৩ ০9% 
4১180 001101০) মানামা : 

সংস্কৃতির রাজধানী" | সত্যি, ভিতর 
ঢুকে যা দেখলাম তাতে সেই চিত্রই 


এখানে । কোথাও লিখিত আকারে, 
মার্চ ১৩ 


বাহরাইনের 
হানা 


নি তলায় রয়েছে হল অব ন্যাচরাল 
ক্লাসরুম 


ইতিহাস-এঁতিহ্য _ এবং 
ভাসা 
নমুনা । সুন্দর হাতে লেখা পবিভ্র 
কুরআনের বেশ কয়েকটি কপিও 
রয়েছে সেখানে | প্রাচীন ইসলামি 
পান্ডুলিপির মধ্যে হাদিসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
“মিশকাতুল মাসাবীহ'-এর ব্যাখ্য 
“মিরকাতুল মাফাতীহ'-এর লেখকের 
সহস্তে লেখা পারুলিপিটি এখনো চোখে 
ভাসছে । 

গেছে। 


দেখলাম আরব সংস্কৃতির আরেক 
চেহারা | মার্কেটে আগত অধিকাং 
মহিলাদের গায়ে বোরকা বা হিজাবের 
চিরুমাত্র নেই। অনেক দোকানের 
সেলসম্যানের দায়িত্ব পালন করছে 
টাইটফিট জিনসের প্যান্ট পরিহিতা 
অল্পবয়স্ক মেয়েরা । এক্ষেত্রে সাদা 
বর্ণের ফিলিপিনো তরুণীরা এগিয়ে । 


কোনো মার্কেটে এর চাইতেও খারাপ 
রা । এমন কথাও জনশ্রুতি রয়েছে, 


এদিক-ওদিক ঘুরলাম, একদম উপর 
তলায় অবস্থিত মসজিদে গিয়ে 
নামাজটাও আদায় করে ফেললাম এক 
27557 

করলেন । ওখান থেকে মানামার 
আরেকটি প্রসিদ্ধ সুপার মার্কেট “সিটি 
সেন্টার হয়ে সোজা চলে গেলাম 
বাংলাদেশী বহুল এলাকায় । মানামার 
অন্যতম পুরাতন মার্কেট এটি । ফলে 
এখানকার বিল্ডিগুলোও অনেক 
পুরাতন মডেলের | বাংলাদেশী ছাড়াও 
ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকাসহ 
এশিয়ার অন্যান্য দেশের প্রবাসীরাও 
রয়েছে এখানে । আমরা পুরুষরা গাড়ি 
থেকে নেমে একটু ঘুরলাম । তারপর 
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বাংলাদেশী মালিকানাধীন একটি বুফে 
থেকে সবার জন্য নাস্তা নিয়ে আবার 
রওয়ানা দিলাম হোটেল অভিমুখে । 
ঘুরতে ঘুরতে হোটেলে যখন পৌছি 
তখন রাত অনেক হয়ে গেছে । রাতের 
এলিয়ে দিতেই সোজা স্বপ্নের রাজ্যে । 


সাথে প্রথম দেখা | বিদেশের মাটিতে 


এ অজানা মুসাফিরের প্রতি তার অপূর্ব 
আন্তরিকতার জন্য হার্দিক কৃতজ্ঞতা 
জানালাম । নাশতা খেতে খেতে 
তিনজন বসে অনেকক্ষণ আড্ডা 
দিলাম । বাহরাইনের চলমান 
বাংলাদেশীদের বর্তমান অবস্থা, 
বাহরাইন-বাংলাদেশ ছিপাক্ষিক সম্পর্ক 


জাতীয় মসজিদ এখান থেকে একটু 
দূরে । যেহেতু আপনারা এখানে 
নতুন। পথ খোঁজে খোজে ওখানে 
পৌঁছতে জামাতও ছুটে যেতে পারে 
জামাত পেলেও গাড়ি পার্কিং পাওয়া 
দুর । আর এসময়ে টেক্সি কার 
পাবারও সম্ভাবনা নেই । আমরা নিরাশ 
হয়ে পাশের জামে মসজিদে জুমা 
পড়লাম | দু'এক কদম যেতেই এক 
ভদ্র লোক তার চলন্ত গাড়ি থামালেন 
পাশের কাঁচ নামিয়ে আরবিতে জিজ্ঞেস 
করলেন, বাংলাদেশী? জবাব দিলাম, 
হ্টা। তখন খাটি বাংলাভাষায় বললেন, 
বড় মসজিদে যাবেন? বললাম, 
প্রোগ্রাম তো তাই ছিল । কিন্তু সয় ও 
গাড়ির অভাবে... এতটুকু বলতেই 
তিনি বললেন, আসুন । তার গাড়িতে 
উঠার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন । আমরা 


বললাম, ভাই, কত নিবেন? বললেন, 
আরে আসেন তো । আমরা ভয়ে ভয়ে 
উঠে পড়লাম আর ভাবতে লাগলাম, না 


বলে, আপনারা মনে হয় এখানে 
বেড়াতে এসেছেন । ভাড়া দিতে হবে 
না আপনাদের | ভাবলাম, যাক । বাঁচা 
গেল এ যাত্রায় ৷ সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস 


টা 
মহানুভবতা দেখে | চলন্ত পথে তি 
তার যে জীবন-কাহিনী তুলে ধরলেন 
তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, তার দেশের 
বাড়ি সিলেটে । প্রায় ত্রিশ বছর ধরে 
তিনি বাহরাইনে বসবাস করছেন । 
বাংলাদেশ থেকে যখন প্রথম আসেন 
তখন তিনি একদম কিশোর | দীর্ঘ 
যৌবন পেরিয়ে এখন প্রৌঢ় । স্ত্রী- 
ছেলেমেয়ে নিয়েই থাকেন। বেশ 
ভালই আছেন। শুনে খুশি হলাম 
আমরা । মনে মনে বললাম, আসলে 
“যারা অপরের ভাল থাকা চায়, তারাই 
ভালো থাকে আজীবন ।' 


(চলবে! 


ওলামা-মাশায়েখ আহুত সারা দেশ থেকে 
কা আত ৬ এ রা 


লংমার্চ 


চল চল ঢাকা চল, লংমা& সফল কর 
প্রচারে: মাসিক আত-তাওহীদ পাঠক ফোরাম 
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খিস্টানদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ব । 
তবে সবেচ্চি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে 


হবে, শেষে প্রাণ 
যাবে । তবে খিস্টধর্ম জন্য 
লল্ডভন্ড হয়ে যাবে । আমি প্রথমে 
নিজেকে খিস্টান হিসেবে পরিচিত 
করব এবং তাদের ধর্মীয় নেতা হব । 
তারপর তাদের মাঝে এমন অনৈক্য 


এপ্রিল'১৩ 


6%যদলবীর গল মওলানা রী উপদেশ 


ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


লিপ্ত 


হলো যে, ভি হে 


অতিসংগোপনে । বাদশাহ সে তথ্য নবী 


জানতে পেরে বিদ্বেষের বশে আমার 
এমন দশা ঘটিয়েছেন । 

জনগণ বিস্ময়ে হতবাক | খিস্টধর্মের 
প্রতি তাদের আস্থা আরো বৃদ্ধি পেল । 
উজিরের প্রতিও তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা 
বাড়তে লাগল । ক্রমান্বয়ে উজির 
খিস্টানদের ধমীয় নেতার আসনে 
সমাসীন হলেন । দিন যায়, উজিরের 
প্রতি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি 


তারার 
আস্ত শয়তান ৷ তার কথাবার্তা ছিল 
ওয়াজ-নছিহত আর উপদেশে পূর্ণ 
কিন্তু তার অন্তর ছিল শিকারির ফাদ 


এখানে এসে মওলানা সতর্ক করছেন 
অদৃশ্য শয়তানের প্রতারণার ফাদ 
সম্বন্ধে । মানুষের অভ্যন্তরে যে নফস, 
তা শয়তানের দোসর | এই নফস বড় 
তাই 


না; বরং নফসের ধোকার ভয়াবহ 
পরিণতির কথা চিন্তা করে, তা নিয়ে 
জিজ্ঞাসা করতেন । 

দায়ের, জু পু উওর 2 
পড় ৮ ০৬০ ০৩:3০ ৪৪ 
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চা 
করীম আ্জএর সাহাবীগণ 
হযরতের কাছ থেকে ভালো ভালো 
কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন । আর 
সম্পর্কে । তাকে েযায়ফা) জিজ্ঞাসা 
করা হয়, আপনি এমনটি কেন করেন? 
জবাবে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মন্দ 
থেকে বেচে থাকে সে ভালো কাজে 
উপনীত হয় (তাই) ।” 
নবীজি এ্্-এর কাছে সাহাবায়ে 
55586 


02 
০) (/ 9৪ ০ 
চুল থেকে চুল অনু থেকে অনু নফসের 

ধোকা 
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জেনে নিতেন তন্নতন্ন ফুল হতে রেণু 
বাছাইয়ের মত ॥ 


রা ৬ ১৪৫৮ 


৩৪ «১০৮52 ০/৪। ৮%, 
“নফসের ধোকার নসিহত যখন 
করতেন হযরত 
সাহাবারা অপলকে তন্য়ে শুনতেন সে 
উপদেশ ।২ 


444৫ 


উপদেশ-নসিহত 
সমাজ তার অনুগত হয়ে গেল। 
এভাবে ছয়টি বছর কেটে গেল । দলে 
দলে ধর্মপ্রাণ খিস্টানরা তার ফাদে, 
লাগল । তার ভালোবাসায় এখন তারা 
পাগলপারা । তাকে মনে করে এ যুগে 
ঈসার খলীফা, যুগের ত্রাতা । অথচ 
প্রকৃত প্রস্তাবে সে ছিল দাজ্জাল । 
ঘটনার এতদূর বর্ণনায় মওলানার ধ্যান 
চলে গেলে আল্লাহর দরবারে । 
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হে খোদা! এই জগতে শত-হাজারো 
ফাদ পাতা রয়েছে। সেই ফাদে 
শষ্যদানা ছাড়ানো-ছিটানো | এখানে 
আমাদের অবস্থা ক্ষুধার্ত পাখির মতো 
অসহায় অক্ষম । সামান্য আহারের 
লোভে শিকারির ছড়ানো দানা খেতে 


এপ্রিল'১৩ 


পাখির মতো কখন যে উড়ে পড়ব, 
জানা নেই । তুমিই আমাদের একমাত্র 
সহায় । 


০ 
৯ 57022 


বড় জ্ঞানী হই, বিচক্ষণ নেতা 
কিংবা সাধক তাপসও হই; দেখা যায় 
নফসের প্রতারণার জালে হঠাৎ আটকে 
পড়ি। সর্বস্ব হারিয়ে ফেলি । তুমি 
একটি ফাদ থেকে উদ্ধার কর বটে; 
আটকা পড়ি । আমাদের কলবের যে 
গুদামঘর | এই গুদামে নেক আমল ও 
ইবাদতের ধান-গম জমা করি । কিন্তু 
আমরা নিজেরাই সে গম হারিয়ে যাবার 
ব্যবস্থা করি। নফসের কামনা-বাসনা, 
লোক দেখানো সৎকমর্ শয়তানী চিন্তা 
ও কাজেকর্মে ইবাদতসমূহ কলুষিত 
করি । নিজের বিবেককে কাজে লাগাই 
না। চিন্তা করি না যে, আমলের গমের 
গুদামে এই যে লোকসান যাচ্ছে, তা 
ইদুরের কারসাজির ফল । নফসের 
ইদুর সৎকর্মের গোলায় ছিদ্র করেছে । 
তাই সব সৎ আমল ভেতরে ভেতরে 
চুরি হয়ে যাচ্ছে । কাজেই 


৬০৯৮ “8 2 2৮1 ৬৪ 
৩০৮৪ রত 5৪ এ, 


“ও মন! আগে ইদুরের উৎপাত বন্ধ 


কর 
হও । 

উপমায় গুদাম বা গোলা বলতে 
মানুষের কলব ও আত্মা । গম বলতে 
ইবাদত ও নেক আমলের সঞ্চয়, ইদুর 
মানে শয়তানের কুমন্ত্রণা, নফসের 


প্ররোচনা । শয়তান তার দোসর নফসে 
আম্মারার যোগসাজসে মানুষের মনে 
প্রবেশ করে অন্তর্পণে আধ্যাত্মিক সঞ্চয় 
ও সম্পদগ্ডলো নষ্ট করে দিচ্ছে । তাই 
মওলানার উপদেশ, আগে ইদুরের 
উৎপাত বন্ধ কর। তারপরে গমের 
মজুদ গড়ার চেষ্টা কর। সেই চেষ্টা 
হলো হদয়মন একাগ্র হয়ে আল্লাহর 
দিকে নিবেদিত হওয়া । হুযুরে কলবের 
সঙ্গে ইবাদত করা । 


০৪৪ 


১৪৭০০ ১০৮০ ০115201৯-৮৭ 
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কাব্যগ্রন্থ । কিন্তু প্রচলিত অর্থে গল্পের 
বই নয়; বরং গল্পের ছলে মানুষের 
মনযোগ ধরে রেখে আধ্যাত্মিক রহস্য 
ব্যাখ্যার অতুলনীয় গ্রন্থ । খিস্টান 
রিেবী প্রতারক উজিরের দরিকয়নার 
বর্ণনায়ও মওলানা সেই নীতি অনুসরণ 
করেছেন । পাঠকদের গল্পের মাঝ পথে 
দীড় করিয়ে ইবাদত-বন্দেগির প্রাণসত্তা 
হুযুরে কলব বা একাগ্রমনে আল্লাহকে 
হাযির নাধির জেনে ইবাদত করার 
গুরুত্ব বুঝিয়েছেন ৷ নফসের প্রতারণা 
দিয়ে বলেছেন, 


০০০৮ 001 48593 এ+ ০ 
₹০6 ৮৮ ৬৪ ০৪ তে 
“আমাদের গুদামে যদি চোর-ইদুর না 


বল, চল্লিশ বছরের ইবাদতের সঞ্চয় 
কোথায় গেল?”ত 


১ 


আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩৮, পৃ ৪০১, হাদীস: ২৩৩৯০ 

২ মাওলানা রূমী, মসনবী মা 'নওয়ী, হামিদ 
আ্যান্ড কোম্পানি, লাহোর, পাকিস্তান 
(১৩৯৮ হি. _ ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৮ 

* মাওলানা রূমী, গাঁঙভ্, খ. ১, পৃ. ৬৮-৬৯ 
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মহানবী এল্১-এর শত মুজিযা। 


শায়খুল আদব মাও মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান উসমানী পি, 


অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী ভি 
কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 


0৭ 
টা ইরাদ রাজার ১ 


সেই আগুনটা শীতল হইয়া পরিণত উদ্যানে, 
হযরত যুওয়াইবকে নিক্ষিপ্ত সেই অগ্নিকু- অবিরত 
ছায়াবিশিষ্ট শীতল হইলো ইবরাহিমের কুরে মত । 
অগ্নিকুণ্ডে নিক্িপ্তি হয় আবু মুসলিম খাওলানী 
এ 
পর্বত গুহায় পালাতে থাকে সেই অগ্নিগিরি, 
জ্বলিলো না আগুনে রুমাল, বরং ময়লা পরিস্কার ধবধবে হয়ে যায় । 
৮৪ 

কখনো হস্ত আঙ্গুল, চাবুক আর লাঠি, প্রদীপের মত আলোকিত হয়ে যায় 

অন্ধকার তিমির রাতে যে আলো পথ দেখায়, 

হযরতের দরবারে এসেছিলেন দুই সাহাবী উসাইদ আর বিশির 

যাত্রী হয়েছিলেন তারা তিমির আধার রাত্রীর, 

তাদের হাতের ছড়ি আলোকিত প্রদীপ হয়ে রাসূলের বরকতে 

সেই আলোতে বাড়ি ফিরছিলেন তারা তিমির পথে, 

অতঃপর দুইজন দুই দলে বিভক্ত হলে 

ফের সেই ছড়ি প্রদীপদুইটি হয়ে আলাদা জ্বলে । 

অন্ধকার বাদলা রাতে বাড়ি ফিরতে একটি লাকড়ি দিলেন রাসূল কাতাদার হাতে 

সেই লাকড়ি প্রদীপ হয়ে পথ দেখায় সেই তিমির রাতে, 

আধার রাতে গমনকারী হযরত তুফায়েলে দড়ি 

ঝলমলে আলোতে গিয়েছিল ভরি, 

আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায় রাসূলের দুআয় 

যুন্নুর পদবিও হযরত তোফায়েল পেয়ে যায় । 

নবীগৃহ থেকে যবে বিদায় নিলেন হাসান-হুসাইন দুই সহোদর 

অন্ধকারাচ্ছনন সেই রাত বিদ্যুতের ন্যায় আলোতে হয় ভর, 

পথ হারিয়েছিল এক আধার রাতে রাসূলের 


রহ 2 লামিন জন | 
হযরত কাতাদার মুখমণ্ডল একদা উজ্জ্বল হয়েছিল 
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আনরন্ত।র্জা।তি।ক 


মিয়ানমারের রোহিঙ্গা ও রাখাইনদের 
মধ্যকার জাতিগত সহিংসতা নিয়ে 
জাতিসংঘের সাধারণ সভায় গভীর 
উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে ২৪ 
ডিসেম্বর । পাশাপাশি, সেদেশে 
জন্য দায়ী পক্ষপগ্তলোকে চিহ্ন 
করতেও দেশটির সরকারকে অনুরোধ 


জানিয়েছে জাতিসংঘ । 
জাতিসংঘের ১৯৩ সদস্য দেশের 
অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ সভায় 


মিয়ানমারে চলমান জাতিগত সংকট 
নিরসনে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। 

প্রস্তাবে রোহিঙ্গা মুসলমানদের 
মিয়ানমারের নাগরিকতৃ দেওয়াসহ সব 
ধরনের মানবাধিকার রক্ষায় ব্যবস্থা 
প্রতি আহ্বান জানানো হয় | এর আগে 
এক হিসাবে বলা হয়, গত জুন থেকে 
মুসলমানবিরোধী দাঙ্গায় শত শত 
রোহিঙ্গা নিহত হয়েছেন । এক লাখ 
১৫ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা ভিটেমাটি 
ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। তাদের 
ঘরবাড়িও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে । 


এপ্রিল”১৩ 


ড. ইমতিয়াজ আহমদ 


জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে রোহিঙ্গা- 
সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আহ্বান 
জানিয়ে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, আমি 
মনে করি তা খুবই স্বাভাবিক | কারণ 
এ মুহূর্তে এ সমস্যা সমাধানের 
ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে 
মিয়ানমারের ওপর চাপ রয়েছে। 
দ্বিতীয় মেয়াদের জন মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর 
প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্রথম যে 
দেশ সফরে গিয়েছেন সেটি হল 
মিয়ানর্মা । নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে 
সেখানে গিয়েছিলেন তিনি । সেখানে 
তিনি রোহিঙ্গা-সমস্যার সমাধানের 
ব্যাপারে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট 
থিয়েন সেইনের সঙ্গে খোলাখুলি কথা 
বলেছেন্। ইয়াঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালযে 
বক্তৃতা দিতে গিয়েও একই কথা 
বলেছেন তিনি। তখন তাঁর পাশে 
বসেছিলেন মিয়ানমারের গণতন্ত্রীপন্থী 
নেত্রী অং সান সুচি । মিয়ানমারে এ 
মুহূর্তে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের যে 
আভাস দেখা যাচ্ছে সেখানে সুচিই 
হতে পারেন সেখানকার সম্ভাব্য 
শাসক | সেক্ষেত্রে মিযানমারের কাছে 
যুক্তরাষ্ট্ে কী কী পরিবর্তন প্রত্যাশা 
করে এটা এভাবে খোলাখুলি জানিয়েই 
দিল মার্কিন প্রশাসন । 


সেখানকার মু্লিম রোহিঙ্গাদের সঙ্গ 


জাতিসংঘ এ বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছে । 
কারণ জাতিসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
মতো প্রভাবশালী দেশের চাওয়াকে 
সবসময়ই গুরুত দিয়ে থাকে | তাছাড়া 
মিয়ানমার আগামী বছর থেকে 
আসিয়ানের নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছে। 
একাধিক আসিয়ান দেশে রোহিঙ্গা- 
শরণার্থী রয়েছে, তাই আসিয়ান-ভূক্ত 
দেশগুলোর চাপ তা বানানের 
ওপর রয়েছেই । ফলে রোহিঙ্গা- 
ইস্যুটির সমাধান মিয়ানমার যত দ্রুত 
করবে সেটা তাদের জন্য ততই 
ভালো । 
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আন্তর্জাতিক সম্প্রদাষের পক্ষ থেকে 
বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের চাপের পর 
মিয়ানমারের পক্ষে এ থেকে পিছিয়ে 
আসার কোনো সুযোগ আর নেই এটা 
বলা যায়। বারাক ওবামা দ্বিতীয় 
মেয়াদে সদ্যই নির্বাচিত হয়েছেন । 
আরও চার বছর ক্ষমতায় আছেন 
তিনি । তাই তার আহ্বান উপেক্ষা 
বন্ধুত্বের সম্পর্কটি ধরে রাখা এবং 
বিশ্বায়নে প্রবেশ করা মিয়ানমারের 
জন্য কঠিন হবে। দেশটি এখন 
গণতন্ত্রায়নের পথে হাটছে। অং সান 
সুচিকে গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে 
দেশটি একটু একটু করে সামনে 
এগুতে চাচ্ছে । দেশটির অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বড় একটি সম্ভাবনা 
দেখা দিয়েছে । সেদেশে মার্কিন 
বিনিয়োগ ও মার্কিন মুলুকে নিজেদের 
এ পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছে 
মিয়ানমার যাতে অভ্যন্তরিণ 
সমস্যাগ্তলোর সমাধান করে ফেলে 
আর তাই সাধারণ পরিষদের এই 


খুব ভালোভাবেই বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ 
করছেন । কথা হচ্ছে যে পরিবর্তিত এ 
অবস্থায় আমরা কীভাবে একটি 
তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারি । 


জড়িয়ে গেছি। ১৯৯১ সাল থেকে 
কয়েক দফায় লাখ লাখ রোহিঙ্গা 
আমাদের দেশে এসে ঠাই নিয়েছে । 
বাংলাদেশে বৈধ রোহিঙ্গা-শরণার্থী 
রয়েছে ২৬ হাজারের মতো । আরও 
তিনলাখ রোহিঙ্গা রয়েছে যাদের 
ব্যাপারে তথ্য নেই। এত বিপুল 
জনসংখ্যাকে নাগরিকত্ব দেওয়া বা 
রেখে দেওয়া তো আমাদের পক্ষে 


এপ্রিল'১৩ 


সম্ভব নয়। তাই আমাদের দিক 
থেকেও একটি তাগাদা থাকতে হবে । 
রোহিঙ্গী সমস্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক 
মহলের দিক থেকেও একটি চাপ 
ছিল। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের 
দিক থেকে । কারণ রোহিঙ্গারা গোটা 


সিঙ্গাপুরেও 
জনগোষ্ঠী । একাধিক মধ্যপ্রাগীয় দেশে 
রোহিঙ্গারা রয়েছে । সব মিলিয়ে এ 
সংখ্যা কারও মতে ৭ লাখ, কারও 

মতে ১ মিলিয়ন, এমনকী কেউ কেউ 
এ সংখ্যা ২ মিলিয়ন বা বিশ লাখের 
মতো বলেও মত দিয়েছেন। এ 


রাখাইন রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে । সব মিলিয়ে 
এখন রোহিঙ্গা-ইস্যুটির সমাধানের 
জন্য আন্তর্জাতিক মহল তৎপর | 

এ বছরের জুনে রাখাইন রাজ্যে এক 
বৌদ্ধ নারীকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার 
প্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের ওপর 
সহিংসতা চালায় রাখাইনরা | বাড়িঘর 
দেশগুলোতে আশ্রয় নিতে আসে। 
সবচেয়ে বেশি আসে বাংলাদেশে । 
তখন বাংলাদেশ ওদের আশ্রয় দিতে 
অস্বীকার করে । বাংলাদেশের এ 


পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক মহলে 
ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। 
অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, একাত্তরে 


আমরা নিজেরাও এমন একটি আশ্রিত 
জাতি হিসেবে ভারতের কাছ থেকে 
প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছি, সে অতীত 
কেন ভুলে গেলাম আমরা? আমি 
ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এ কাজ 
মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ধারণার 
পরিপন্থী । বিশেষ করে অত্যাচারের 
শিকার রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের 


আশ্রয় না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। 


থেকেই আসা জরুরি ছিল | কারণ এরা 
সবসময় আমাদের প্রতিবেশি হিসেবেই 
থেকে যাবে | বিরাটসংখ্যক রোহিঙ্গা- 
শরণার্থীকে এদেশে আশ্রয় দিতে 
হয়েছে । আমরা এসব বিষযে আন্ত 
্জাতিক মহলের দৃষ্টিআকর্ষণে ব্যর্থ 
হয়েছি। রোহিঙ্গাদের নিয়ে এখানে 
বস্তুত কোনো আলোচনাই নেই। 
এমনকী জাতিসংঘ যে প্রস্তাব দিষেছে 
সেখানে আমাদের দিক থেকে কোনো 
চাপ বা উদ্যোগ ছিল না। 

অথচ একাধিক মুসলিম দেশ গত ছয় 
কী নয় মাসে রোহিঙ্গা-ইস্যুতে আন্ত 
্জাতিক সম্মেলনের আযোজন করেছে । 


বলতে গিয়ে তিনি কযেকবার 
আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন । 
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অবাক হয়েছিলাম, ওখানে বাং 
দূতাবাসের কেউ ছিলেন না । এত বড় 
একটি আয়োজনের খবর আমাদের 
দূতাবাস কি জানত না? নাকি তারা 
ভেবেছেন যে ওখানে তাদের 
সমালোচনা করা হবে? মজার বিষয় 
হল, বরং বিপরীতটিই হয়েছে 
ফার্্টলেডি ওখানে 
্‌ র ভূয়সী প্রশংসা করে 


ওখানে সরকারের পক্ষ থেকে কেউ বা 
দূতাবাসের লোকেরা থাকতেন । 
আমার মত হল, যদি ওখানে আমাদের 
সমালোচনাও করা হত, যদিও সেটা 
করা হয়নি, তবু উচিত ছিল ওখানে 
উপস্থিত থাকা । এটা আমাদের 
ডিপ্লোমেসির ব্যর্থতা । অথবা হতে 


একমাত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন 
সিং ছাড়া । শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দ্ 


রাজাপাকসে বাং এসছেন। 
তিনি আন্তর্জাতিকভাবে বিতর্কিত 
এপ্রিল”১৩ 


একজন সরকারপ্রধান । তাকে কেউ 
ডাকে না। ইউরোপিয়ান কোর্টে তার 
বিরুদ্ধে মামলাও রয়েছে, তামিল 
টাইগারদের ওপর নিপীড়ন করেছিলেন 

বলে । ওদিকে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট 


করছে। ভুটানের রাজা এসেছিলেন 
আর এসেছেন থাই প্রধানমন্ত্রী ইংলাক 
সিনাওয়াত্রা | কিন্তু এঁরা আন্তর্জাতিক 
রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নন 
তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ 
মিয়ানমারের বিরোধীদলীয় নেতা অং 
সান সুচি । 

গত বছর আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনা মিয়ানমার সফরে গিয়েছিলেন । 
অং সান সুচির সঙ্গে তার দেখা হয়নি । 


প্রেসিডেন্টকে কজন চেনে যতজন 
জানে সুচির নাম? 


আমাদের এখানে যে কুটনৈতিক 
চিন্তাটি ছিল তা ব্যর্থ হয়েছে। চিন্তাটি 
ছিল সুচির সঙ্গে দেখা না করলে 
সামরিক জান্তারা খুশি হবেন। 
সেক্ষেত্রে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্টকে 
আমরা বাংলাদেশে আনতে পারব । 
আমরা কিন্তু সেটাও পারিনি । ফলে 
আমরা দুকুল হারিয়েছি ৷ অং সান সুচি 
এখন অনেক দেশে যাচ্ছেন । কিন্তু 
প্রতিবেশি দেশ হিসেবে বাং 

তার আসা জরুরি ছিল। তা ছাড়া 
যেখানে রোহিঙ্গা-শরণার্থীদের জায়গা 
দিতে বাধ্য হওয়ায় আমাদের ওপর 
একটি চাপ রয়েছে, তাই তার সঙ্গে 
আমাদের নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 


ব্যাপারে তাকে আমাদের দিক থেকে 
স্পষ্ট করা যেত । 
আমাদের মনে রাখতে হবে, তিনি 
এখন বাইরে বিপুলভাবে গৃহীত । তিনি 
কোনো দেশ সফরে গেলে সেটা একটা 
বড় খবর হয়। সুচি মানেই এখন 
একটি আইডিয়া যেমনটি নেলসন 
ম্যাণ্ডেলা ৷ সুচি মিয়ানমারের ভবিষ্যত, 
অতীত নন । ব্যক্তি সুচি বড় নন। তাই 
তাকে সব জায়গায় সম্মান দেওয়া 
হয় । ভবিষ্যতে মিয়ানমারে গণতন্ত্রায়ন 
হলে সুচি ক্ষমতায় থাকুন কী না 
থাকুন, তিনি গুরুত্পূর্ণই থাকবেন। 
তাই তার সঙ্গে আমাদের একটি 
যোগাযোগ থাকা দরকার । 

কোনো ক্ষেত্রে তিক্ততা তৈরি হয়ে 
গেলে সেটার ক্ষতিপূরণ করা কঠিন 
এর আগে আমরা 


ভাবার কোনো কারণ নেই । অথচ 
আমাদের সর্থবধানে আছে, “সবার 
সঙ্গে বন্ধুত্ব কারও সঙ্গে শক্রতা নয় । 
কাজেই সংবিধান মানলে আমাদের 
সম্ভব সব উপায়ে অন্যদেশের সঙ্গে 
ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে । 
বাংলাদেশ এখন রোহিঙ্গা-ইস্যুতে যা 
করতে পারে তা হল, একটা 
হোমওয়ার্ক করে নিতে পারে । যে 
দেশগুলো এখানে জড়িত সেগুলোর 
সঙ্গে কথা বলে আমরা মিয়ানমারের 
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সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে 
পারি । তাদের আমরা বলতে পারি, 
সমস্যাটি আমরাই যদি সমাধান করে 
ফেলি তবে এখানে যুক্তরাষ্ট্রের কথা 
বলার বা চাপ দেওয়ার কোনো 


প্রয়োজন নেই । 
তাছাড়া বাংলাদেশ এ ইস্যুতে 
আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন 


করতে পারে | এটি হতে পারে সুশীল 
সমাজ, এনজিও এবং মানবাধিকার 
সংগঠনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে। সেটা 


আসবে । পরে এসব সমাধান নিয়ে 
আমরা মিয়ানমারের ওপর একটি চাপ 
তৈরি করতে পারি । কারণ আমাদের 
বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গাকে ফেরত 
পাঠানোর একটি স্বার্থ জড়িত রয়েছে । 


ইস্যু সামনে চলে এলে এটি আড়ালে 
চলে যেতে পারে । এখন রোহিঙ্গা- 
ইস্যুতে আমরা যদি ভালো একটি 
ভূমিকা রাখতে পারি তবে আন্তর্জাতিক 
সম্প্রদায় সেটা মনে রাখবে । 


লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক 
অম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক 
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হিফযুল কুরআন ও 
হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা'১৩ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ তাহফীযুল 
কুরআন সংস্থার উদ্যোগে আসছে ২৭, ২৮ ও ২৯ জুমাদিউস সানী ১৪৩৪ হি. 
৮, ৯ ও ১০ মে ২০১৩ খর. বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার জামিয়া মিলনায়তনে : 
টাচ | 


77258 [ 
* প্রতিযোগীকে অবশ্যই বর্তমানে অধ্যয়নরত ছাত্র হতে হবে । *&. 
বাংলাদেশের যেকোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানের 
মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে । ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণের : 
সুযোগ নেই। * প্রতিযোগীদের বিস্তারিত নাম-ঠিকানা প্রতিষ্ঠানের: 
সীলমোহর ও মোবাইল নাম্বারসহ ২৩ এপ্রিল ২০১৩ মঙ্গলবারের : 
ভেতরেই সংস্থার প্রধান কালিয়ে পৌছাতে হবে । * হিফযে কুরআন: 
প্রতিযোগী ০৭ মে ২০১৩ মঙ্গলবার এব্‌ং হিফ্যুল হাদীস প্রতিযোগী ০৯. 
মে বৃহস্পতিবার রাত ১১ টার ভেতর সংস্থার প্রধান কাষলিয় হতে 
অবশ্যই প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে । প্রবেশপত্রবিহীন কোনো প্রার্থী: 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। * অংশগ্রহণকারীদের: 
সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের উপস্থিতি অপরিহার্য এবং প্রেরিত বিবরণের 
অনুলিপি প্রতিযোগিতার দিন দাখিল করা আবশ্যক | * প্রতিযোগিতায়: 
অংশগ্রহণের জন্য সংস্থার পক্ষ হতে প্রেরিত নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে; 
যথাযথ কর্তৃপক্ষের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। প্রতিটি ফরম হিফষে 
বুরআনের ক্ষেতে এজন এবং হিফষে হাদীসের ক্ষেত্রে ২ জন। 
প্রতিযোগীর জন্য নির্ধারিত | 


হিফ্যুল কুরআন প্রতিযোগীদের জন্য 
প্রতিটি হিফয প্রতিষ্ঠান থেকে শুধু ৩০ পারা গ্রুপে ১জন এবং প্রথম ১৫ 
পারা থেকে ১জন মোট ইজন অংশগ্রহণ করতে পারবে । এর অধিক 
 কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয় | 


হিফ্যুল হাদীস প্রতিযোগীদের জন্য 
যেকোনো মাদরাসা হতে যে কোন জামাআতের ছাত্র অংশগ্রহণ: 
করতে পারবে । * প্রতিটি মাদরাসা হতে প্রতি গ্রুপে শুধু ২ জন করে: 
প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকবে । * চলতি বছর হিফ্যুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা ২ গ্রুপে অনুষ্ঠিত হবে: ক-্রুপ ও খ-গ্রুপ | এ. 
প্রতিযোগিতার সিলেবাস হবে 'নিবার্চিত হাদীস সংকলন" । * ক-গ্রপে 
১ থেকে ১০০ হাদীস এবং খ-গ্রুপে ১০১ থেকে ২০০ হাদীস পর্যন্ত । 
পরীক্ষক মহোদয় বিষয়ভিত্তিক ক্রমিক বলবেন । [যেমন- “সালাম? 
বিষয়ের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ বা ৫ম হাদীস] প্রতিযোগী অনুবাদ ও. 
ব্যাখ্যাসহ উক্ত হাদীস শোনাবেন । 


ছুট 'নিবার্টিত হাদীস সংকলন" |অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা] 
সংস্থার কালিয় থেকেও সংগ্রহ করা যাবে । 


এ আত ৪১ 


স্ব।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


ইন্ডিয়ান জার্নাল অব মেডিকেল এথিকস এর প্রতিবেদন : পোলিও টিকা খেয়ে ভারতের ৪৭ হাজার পাঁচশ” শিশু পঙ্গু 


পোলিও টিকা: 


প্রতিষেধক না অভিশাপ! 


মূল : ডা. হারুনা কায়েটা, নাইজেরিয়ান চিকিৎসা বিজ্ঞানী 
ডেইলি উম্মত ডের্দু) থেকে অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


দ্বিতীয় কিস্তি 

পোলিও মুক্ত দেশ গড়ার 
প্রচারাভিযানের আগে ভারতে পোলিও 
আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা যেখানে প্রায় 
শুন্যের কোঠায় ছিল; টিকা খাওয়ানোর 
পর পোলিও রোগীর সংখ্যা বারোগুণ 
বৃদ্ধি পেয়েছে । এটি ভারতীয় বিশেষজ্ঞ 
চিকিৎসকদের রিপোর্ট । খবরটি বিশ্ব 
মিডিয়ায় 


হবার ঝুঁকি বা আশঙ্কা সৃষ্টি করবে 
কেন? এ প্রসঙ্গে চিকিৎসাশান্ত্রীয় ও 
টেকনিক্যাল ব্যাপার-স্যাপার সামনে 
আলোচনা হবে । এ পর্যায়ে আমরা 
ভারতের দু'জন চিকিৎসক ডা. নিত্য 
বোস্যাস্ট ও ডা. জ্যাকব পাওয়েলের 
এ বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের দিকে 
নজর দেবো । গত বছর অর্থাৎ ২০১২ 
সালে চিকিৎসকদ্য় একটি অনুসন্ধানী 
প্রবন্ধ লিখে পুরো ভারতের তোলপাড় 
ফেলে দেন। প্রবন্ধে তারা বলেন, 
ভারতকে পোলিও মুক্ত ঘোষণা করা 
হলেও বাস্তবচিত্রের সঙ্গে এ দাবির 
কোনো মিল নেই । পোলিও টিকা 
গ্রহণের পর ভারতজুড়ে নন পোলিও 


এপ্রিল”১৩ 


প্যারালাইসিস আক্রান্তের ঘটনা 
আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে । কেবল 
এক বছরেই ৪৭ হাজার ৫০০ গঙ্গুত্বের 
শিকার রোগী রিপোর্ট জমা পড়েছে । 
ডা. নিত্য বোস্যাস্ট ও ডা. জ্যাকব 
পাওয়েল দিল্লির পোলিও বিষয়ক 
হাসপাতাল ১০171 9011510 
[০0180705 1[7090109] এ কর্মরত 
আছেন । অনুসন্ধানের প্রয়োজনে তারা 
ভারতের জাতীয় পোলিও সেবাকেন্দ্র 


বি ১০ বছরের তথ্য সৎ 


তাদের  গবেষণাযুলক পরবদধটি ইয়া 
জার্নাল অব মেডিকেল এখিক্স এর 
এপ্রিল/জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে । 
ভারতের প্রথম সারির প্রায় সবক'টি 
উর্দু ও ইতরেজি দৈনিক পরে লেখাটির 
চুম্বক অংশ ছাপিয়েছিল। কিন্তু 
আন্তর্জাতিক মিডিয়াগ্তলো বিষয়টির 
ভয়াবহতাকে বিবেচনায় নিয়ে 
গবেষণাকর্মটিকে যথাযথ কাভারেজ 
দেয়নি ৷ যার কারণ হলো, আন্তর্জাতিক 
গণমাধ্যমগ্ডলো বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা ও 
ইউনিসেফের সঙ্গে পোলিও টিকা 
কর্মসূচির প্রচারে অন্যতম অংশীদার | 
তাই পোলিও টিকায় স্বাস্থ্যে হানিকর 
কিছু রয়েছে এমন রিপোর্ট বা 
গবেষণায় তাদের গা জ্বালা ধরবেই। 


টাইমসের সবচেয়ে উচ্চশিক্ষিত ও 
বড়মাপের কলামিস্ট । ডা. নিত্য 
বোস্যাস্ট ও ডা. জ্যাকব পাওয়েল এর 
গবেষণা সম্পর্কে এই সিনিয়র লেখক 
বলছেন সেটাও শোনা যাক- 
“..গণমাধ্যমসমূহের বেশ গুরুত্বপূর্ণ 
জায়গাগুলো থেকে প্রচারিত ত 

থেকে কেবলই একতরফা একটি 
কথাই আমরা জানতে পারছি যে, 
“ভারতকে সম্পূর্ণ পোলিও মুক্ত করা 
হয়েছে ৷ বিশ্বজুড়ে ঠিক এভাবেই 
নির্মূলের প্রচারযজ্ঞ চালিত 


টি তারা 


যেভাবে গুরুত্ব পাওয়া দরকার ছিল তা 
পায়নি । সেই প্রতিবেদন মতে শুধু 
২০১১ সালেই ভারতে ৪৭ হাজার 
৫০০ পোলিও সমস্যার রিপোর্ট সামনে 
এসেছে । খুবই গুরুত্পূর্ণ ব্যাপার যে, 
যাদেরকে বিশেষভাবে পোলিও টিকা 
খাওয়ানো হচ্ছিল সেসব শিশু এ রোগে 
আক্রান্ত " অনুসন্ধানী এই 
প্রতিবেদনটি অনুসারে পোলিও বিষয়ক 
আরেকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (এ এফ 
পি) এর মতে ভারতের পোলিও 
রোগীর সংখ্যা ধারণার চেয়ে ১২ গুণ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪২ 


স্ব।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


বেশি ।' বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন 
1৬/০10019.001]) | ডা. 

সঙ্গে টেলিফোনে কথা টি রে 
টোল ফ্রি নম্বর দেওয়া হয়েছে, ৮৪৪ 
৯৮৫ ২৬৯৫ । 

ডা. নিত্য বোস্যাস্ট ও ডা. 
পাওয়েল, এর নিবন্ধ সম্পর্কে পাঠক 


দশক পূর্বে ভারতে ওরাল পোলিও 
ভ্যাকসিন কার্যক্রম শুরুর আগে নন 
পোলিও প্যারালাইসিস বলতে গেলে 
শূন্যের কোঠায় ছিল। তা সত্তেও এ 
স্বল্প সময়ে তা ভয়ানক বিপদসীমায় 
উঠে গেছে । বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের 
মতে সাধারণত লাখের মধ্যে দু'এক 

নন পোলিও প্যারাইসিসের 
মতো ঘাতক ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা 
দি পোলিও বিরোধী এ 
টা বোস 


11৩11211121 
51815172100 ১৮ 


্র দাওরা ফারেগ ও মুদাররিসগণের 


পাওয়েল এ ব্যাপারেও 

সঙ্গে সান্পুভ এসব 
ব্যাপক হারে পনুত্ব বৃদ্ধির দিকে 
মজা 
্ টে অংশ 
হিসেবেই এ রোগে আক্রান্তদের 
হালনাগাদ তালিকা তৈরি করা হলেও 
এ বিষয়ে তাদের পক্ষ থেকে কোনো 
কার্যকর বিচার-বিশ্লেষণ হলো না যে, 
দেশজুড়ে ব্যাপকভাবে পোলিও টিকা 
খাওয়ানো সত্ড কেন রোগটি নির্মল 
হবার পরিবর্তে সেই রোগে আক্রান্ত 
দের সংখ্যা এভাবে বাড়বে! এর কারণ 
কী হতে পারে? এসব সমস্যাবলির 
গোড়ায় প্রথম কারণ খোদ পোলিও 
টিকা নয়তো? ডা, স৬৮ 
নী টিকে 
গনিত তের জানে বাচ্চাদের 
পারে। কেননা ন্যাশনাল “পোলিও 
নগর এলাকায় ব্যাপক রা 
পোলিও নিরোধক টিকা খাওয়ানো 


হয়েছে সেখানেই পোলিও সমস্যা 
অধিক হারে দেখা গেছে। 

রিট ] 117005/915.001 
প্রতি মনরে £১219ছ 195595 এর 
একটি দৃষ্টি ফেরানো দরকার । 
যেখানে বলা হয়েছে ভারতে বি 


মতে 


খাওয়ানোর কার্যক্রম বন্ধ রাখা হোক । 


লেখক: সাধারণ সম্পাদক, জাগৃতি তর 


ষ্টি আকর্ষণ 


স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আল ফাতাহ পাবলিকেশস-এর জন্য 


আকর্ষণীয় সম্মানীতে লেখক, সম্পাদক ও কাতেব নিয়োগ করা হবে। 
লেখক ও সম্পাদককে অবশ্যই আরবি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় দক্ষ হতে 
2085 722 
চিিিডিডিিউিউি রর ১ 


মানব সম্পদ বিভাগ, আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স 
২৬০ মালিবাগ (৫ম তলা), ঢাকা-১২১৭ : 

ফোন : ০১৭৩৩২১০৫৩০, ৮৩২৩০১০ 

0৬294111910) 011911-0017 


বি।জ্ঞা।ন।-_প্র।যু।ক্তি 


ছোটদের বিজ্ঞান 
মহাকাশ পর্ব-৩ 
দিন-রাত 


ছোট্ট বন্ধুরা! আশা করি তোমরা ভাল 
আছ । গত দুটি পর্বে আমরা জেনেছি 
যে পৃথিবী গোলাকার এবং শুন্যের 
উপর ভেসে আছে । আজ তোমাদের 
সাথে আলোচনা করব কিভাবে দিন 
রাত্রি হয় সেটা নিয়ে । 

তোমরা আগেই জেনেছ যে আমাদের 
এই পৃথিবী শূন্যের ওপর ভাসছে এবং 
এটি একটি গ্রহ । গ্রহগ্ুলোতে নিজস্ব 
আলো থাকে না। দিনের বেলায় 
আমরা যে আলো দেখি সেটা সূর্যের 
আলো । সূর্য একটি নক্ষত্র। এটি 
একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। এই সূর্যের 
আলো পৃথিবীর যখন যে অংশে পড়ে 
সেখানে তখন দিন হয়, আর যে অংশে 
পড়ে না সেখানে রাত হয় । 
তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে একটি 
উপমা দিচ্ছি । মনে কর তুমি রাতে 
একটি বাতি জ্বীলিয়েছ। এই বাতির 
পাশে একটি ফুটবল ধরেছ। এখন কি 
দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ যে, 
ফুটবলের যে দিকটা বাতির দিকে 
আছে সেদিকটা আলোকিত হয়েছে । 
অর্থাৎ এক দিকে আলো পড়েছে । অন্য 
দিকটাতে আলো পড়েনি তাই 
সেদিকটায় অন্ধকার রয়েই গিয়েছে । 
ঠিক সেরকম পৃথিবীর যে দিকটায় 
যখন সুর্যের আলো পড়ে সেখানে তখন 
দিন হয়, অন্য দিকে রাত হয় | এখন 
যদি ফুটবলটা একটু একটু করে 
আলো ছিল না সেদিকটা এখন 
আলোর দিকে আসছে এবং আলোকিত 
হচ্ছে । আর যেদিকটায় আগে আলো 
ছিল সেই অংশটা আস্তে আস্তে 


এপ্রিল'১৩ 


অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে । ফুটবল ঘুরানোর 
কারণে অন্য অংশ আলোর দিকে 


৫4৫ ৫ 


৮৪ রর ১ 2৫) ৪. । রব 
955 5৩01 & ও 02 এ) ৫ পত্র 
€% ০৮14 দু) ৮৫৮৮৫ 124, 8 র্ 
০৪ পা? ০ স্পিও এর্জা ও এজ 

! ৮৫ ন ৫ 
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করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, 
তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর 
রাখেন?” 
অন্য আয়াতে আছে, 
চর 11৫) ৫৫৫2, ১) 28 গর্ত ্ 
092 ৬১ ৫৫ ৬৮ ৪ ০৫ ৩ 
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3454295 ৬হা স ক ৮৪৫ 
৪ (সু 2 
অর্থাৎ তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর 
দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে 
রাতের পিছনে আসে । তিনি সৃষ্টি 


করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দৌড় স্বীয় 
আদেশের অনুগামী । শুনে রেখ, তাঁরই 
কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান 
করা। আল্লাহ বরকতময় যিনি 
বিশ্বজগতের প্রতিপালক 1” 

ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয় 
বুঝতে পেরেছ যে সূর্যের আলো 
পৃথিবীর যে অংশে যখন পড়ে সেই 
অংশে তখন দিন হয়, অন্য অংশে রাত 
হয়। এ থেকে এটাও বুঝা গেল যে 
সূর্য অথবা পৃথিবী কোনও একটা 
অন্যের চার পাশে ঘুরছে । তাই না? 
হ্যা, পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চার দিকে । 
সূর্য ঘুরছে না তাও নয়, সূর্যও ঘুরছে 
সেটা বুঝতে আমাদেরকে আরও 
কয়েকটি পর্ব পড়তে হবে। এখন 
আমরা জানব দিন রাত্রি হয় যে ঘূর্ণনের 
ফলে সেটা । 

ছোট্ট বন্ধুরা এখন তোমরা হয়ত ভাবছ 
পৃথিবী প্রত্যেক দিন সূর্ষের চার দিকে 
ঘুরে আসে তাই প্রত্যেক দিন রাত দিন 
হয়, আসলে তা নয়। পৃথিবী সূর্যের 
চার দিকে ঘুরে আসে ৩৬৫ দিনে । 
মানে এক বছরে । তাহলে প্রশ্ন হল 
রাত দিন তো ২৪ ঘণ্টায় হয়। এর 
কারণ কি? তাহলে শুন | এখানে দুটি 
ঘূর্ণন আছে। একটি হল পৃথিবী সূর্ধের 
চার দিকে ঘুরে আসা । এতে সময় 
লাগে ৩৬৫ দিন। এটাকে বলা হয় 
পৃথিবীর বার্ষিক গতি | এর দ্বারা খতু 
পরিবর্তন হয় । আরেকটা ঘূর্ণন আছে, 
ভর রেখে ঘুরা | মানে পৃথিবী নিজের 
গায়ের উপর ভর রেখে ঘুরতে ঘুরতে 
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সূর্যের চার পাশে ঘুরছে । এতে সময় 
লাগে ২৪ ঘন্টা । এর দ্বারা দিন-রাত 
হয় । এটাকে আহি গতি বলে । 

ব্যাপারটা আরও একটু পরিষ্কার করে 
বুঝার জন্য একটা উপমা দিচ্ছি। 
আচ্ছা বলতো দেখি একটা বল যদি 
মাটিতে রেখে সেটাকে পা দিয়ে সামনে 
ঠেলে দাও, তাহলে সেটা ঘুরে ঘুরে 
সামনে যাবে নাকি ঘষে ঘষে সামনে 
যাবে? সেটা ঘুরে ঘুরে সামনে যাবে । 
আবার একটা স্যান্ডেলকে যদি পা 
দিয়ে সামনে ঠেলে দাও সেটা কিন্তু 


ঘুরে ঘুরে যাবে না। সেটা ঘষে ঘষে 
সামনে যাবে । এই যে বলটা ঘুরে ঘুরে 
সামনে যাচ্ছে সেই ঘুরাটাকেই আহক 
গতি বলে। এবং সেভাবে ঘুরতে 
ঘুরতে পৃথিবীর যে অংশ যখন সূর্যের 
দিনা তখন দিন 
হয়। অন্য অগশে আলো আসে না 
কারণ পৃথিবী নিজেই বীধা হয়ে দীড়ায় 
সেই অংশে আলো আসতে | তাই 
সেখানে রাত । 
এবার তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম 
যে ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী নিজের গায়ের 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিম পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য আগ্রম পরিশোধ করতে হয় । 


রিতা বোওমালা ও জানাানাগা। 
575455 


উপর ভর রেখে একবার ঘুরে | তার 
কারণে দিন রাত হয় । এটাকে আহ্বিক 
গতি বলে । আর ৩৬৫ দিনে পৃথিবী 
সূর্যের চার দিকে একবার ঘুরে আসে । 
তার কারণে খতু পরিবর্তন হয়। 
এটাকে বার্ষিক গতি বলে । 
এখানে আরও কয়েকটি জিনিস জেনে 
রাখা ভালো । 
আয়তন প্রায় 
৫১১০১১০০১৫০০ 
] 
৬ মি পরিধি প্রায় ৪০,২৩৪ 
কি. মি. বা ২৫,০০০ মাইল । 
৬ রিনি নি 


গ (ক ৪৩০ 


৬ রী স্থলভাগের আয়তন 
১৪৮৯১৫০১৩২০ বর্গ কি. মি. 
(মোট আয়তনের ২৯ ভাগ) । 

* পৃথিবীর জলভাগের _ আয়তন 
৩৬,১১,৪৮,২০০ বর্গ কি. মি. । 
(মোট আয়তনের ৭১ ভাগ) । 

০ পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দুরত্ব 
১৪,৯৫,০০,০০০ কি. মি. । 

০ পৃথিবী থেকে চাদের গড় দুরত্ব 
৩,৮৪,৪০০ কি. মি. । 

* সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর 


সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা 
৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড । 


7২66-0)051 
1101370 


00061910009. 


11119, 73010191010, 10750 


1310191০081 


| 0০) 
চিত, হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 173, 0৬ হ * নিজ অক্ষের ওপর একবার 

15555552274 আবর্তন করতে পৃথিবীর সময় 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 910. ১9থা। ০0010565, লাগে ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ] 

ডাক-যোগে পাঠানো হয়। 1300৩21৫410) 0০00105. 7. 10.2200 | 111609 ঙ আধুনিক বলবিদ্যার হিসাব 
* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-টাদা ২৫০ [ব01000008 2550] 70.1900 অনুযায়ী পৃথিবীর ভর প্প্রায় 


/0508119. 110800 1001160 


৬, ০০০১০০০5০০০১০০০১০০০, 


০০9০ টন | 
তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন রগ 


টাকা । 
€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (ওয় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, উট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবযাদা, মরহুম 
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী চু 


১ আল-কুরআন, সরা ল্ুকমান, ৩১:২৯ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-আ7 রাফ, 
৭:৫8 
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স্বাধীনতা 
সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম 


স্বাধীনতা তুমি সাত কোটি-আর সতের কোটি মানুষের অমূল্যধন 

তুমি মহা সমুত্ধের পানে কোটি কোটি জনস্রোতের বাধভা্গা প্রস্্বণ । 

তুমি বাঙালি জাতিকে দিয়েছ উজার করে ,দিয়েছ অনেক কিছু 

কেবল তাড়াকরে ফিরে দৈত্য দানবের ছায়ার মত তোমার স্বাধীনতা সবার পিছু । 


স্বাধীনতা চেয়ে দেখ তোমার নামে এ জুলিতেছে অনির্বাণ শিখা চিরন্তন 
এতদিনে বুঝিয়াছি স্বাধীনতা কী খুলিয়া দিয়াছে যোদ্ধারা তোমার অবগুগ্ঠন । 
স্বাধীনতা ধর্মের গলা চেপে ধরে তাকে হত্যা করতে হয়েছে উদ্যত । 
গৌরবময় মুক্ত-স্বাধীন জীবন আর মোদের মস্তক করেছ চির অবনত । 


সাম্প্রদায়িকতার বিষবাম্প ছড়িয়ে দিয়েছ দলে-উপদলে সমগ্র দেশে 
বারে বারে করেছি ভুল নির্মম নিষ্ঠুর স্বার্থপর বুদ্িজীবীদের ভালবেসে | 
স্বাধীনতা মানুষের অর্থকড়ি স্বর্বস্ব লুট করে নেওয়ার পূর্ণ অধিকার 
দিয়েছ তীব্র অনুপ্রেরণা পথ-ঘাটে নিরীহ পথিকের তাজা রক্ত চুষে নেবার । 


স্বাধীনতা তোমার লাইসেন্সে চলে সমাজে সুদ-ঘুষ,মদ-জুয়া-অন্লীলতা 
তোমার নামে চলে দখলের রাজনীতি শিশু-নারী ধর্ষণের প্রতিযোগিতা । 
স্বাধীনতা পেয়ে দেশের আমলা -সচীব-মন্ত্রী-নেতারা তোমায় পিশে মারে 
গীল খানার বিডিয়ার সেনা, মেজর কর্ণেল ডিজিকে গুনে গুনে হত্যা করে । 


স্বাধীনতা পেয়ে আল্লাহ রাসূলের কুটক্তিকারী মুমিন হয় মুশরিক মুরতাদ 
জানেনা ওরা এটা কত ভয়ংকর পাপাচার, কত জঘন্য মিথ্যা অপবাদ ! 
স্বাধীনতা তোমার নামে আজ ধর্মের অবমাননা চলে হিংসার রাজনীতি 
স্বাধীনতার জোরে চলন্ত বাস-ট্রেনে ধর্ষিত হয় আমাদের নারী জাতি । 


স্বাধীনতার জোরে বুদ্বিজীবীরাই দেশের শাসন-আইন পায়দলে করে পায়মাল 
জনগণের ঘর-বাড়ি সম্পদ আর জাতীয় সম্পদ মনে হয় সব লুটের মাল । 


স্বাধীনতা হাজার বছর কারাগারে বন্দি জীবনের চেয়ে এ ক্ষুদ্র জীবন কত না ভালবাসি 


স্বাধীনতার স্বপ্ন আজো হৃদয়ে আঁকে সতের কোটি তোমার দেশ বাসী । 


কত স্বপ্ন ছিল পরাধীনতার গ্রানি মুছে দেব,মুছে দেব সবার মনের হিংসা-দ্বেষ 
সোনার বাংলার সোনার মানুষেরা গড়িব সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ । 

মর্মছেড়া আহাজারী শুধু হায়! এই কী আমার দেশের শাসন নীতির পরিচয় 
থাক তুমি তোমার গৌরবময় মহিমায় বেলা শেষে তোমাকে ছালাম সবিনয় । 


_॥ আত্তর্তহীদ ৪৬ 


বাবাজী হুজুর (৬৪) দীর্ঘদিন রোগভোগ ও বার্ধক্য বয়সে 
গত ১৯ মার্চ ২০১৩ মঙ্গলবার ৬.২০ ঘটিকায় পটিয়াস্তথ 


বাসভবনে ইন্তিকাল করেছেন । পরদিন সকাল ১১ টায় 
হুযুরের নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অসংখ্য মুসল্লিদের 
সমাগমে জানাযার নামাযে ইমামতি করেন আল্লামা মুফতি 
হাফেয আহমদুল্লাহ ৷ জানাযা শেষে হুযুরকে মাকবারায়ে 
আযিযিতে দাফন করা হয় । তিনি স্ত্রী, ৪ ছেলে, ৬ মেয়েসহ 

খ্য ছাত্র, শিক্ষকছাত্র ও ভক্ত-অনুরক্ত রেখে গেছেন। 
তিনি ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় উত্তাদ ছিলেন, এ 
ছিলেন । হাফেজ কাসেম সাহেব একজন উচু দরজার বুযুর্গ 
ব্যক্তিত্ব ছিলেন, আধ্যাত্মিক শুদ্ধি লাভের জন্য প্রথমে এ 
অঞ্চলের প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত মাওলানা শাহ আলী 
মুহাতামিম ও বিশিষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা নূরুল 
ইসলাম কদীম সাহেবের নিকট বায়আত গ্রহণ করেছিলেন । 


দেশের স্থায়ী শান্তি কামনায় 

খতমে জালালী ও রোযা পালন 
দেশের নাস্তিক ব্লগার কর্তৃক আল্লাহ, ইসলাম, 
5 4৯ 
প্রতিবাদে এবং দেশের স্থায়ী শান্তি কামনা করে জামিয়ায় 
রা 


রাসূলের প্রতি ভালোবাসায় ২১ মার্চ বৃহস্পতিবার জামিয়ার 
সকল ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীগণ রোযা পালন করেন । 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩৩-৩৪ হি. 5 
২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের ২য় সাময়িক পরীক্ষা ১৯ মার্চ 


এপ্রিল”১৩ 


মঙ্গলবার শুরু হয়ে ২৫ মার্চ সোমবার সম্পন্ন হয়েছে । উক্ত 
পরিক্ষায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এ 


র না 
বাংলা ও ইংরেজি সাহিভা, তাজবীদ ও কিরাত ও শর্ট কোর্স 


|) লাতকোন্তরসহ বিভিন্ন তাখাসসুসাত (অনার্স): 


_. বিভাগ পর্যন্ত প্রায় পাচ হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে | 


পটিয়ার উদ্যোগে ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ ২দিন ব্যাপী ৭৫ 
তম আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
সম্মেলনে লক্ষাধিক শ্রোতার সমাগমে বিশ্ববরেণ্য ওলামায়ে 
কেরাম ও বুযুর্গানে দীন কুরআন ও হাদীসের আলোকে 
বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে মূল্যবান তাকরীর পেশ করেন। 
বক্তারা বর্তমান প্রেক্ষাপট ও মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও 
কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষভাবে গুরুত্‌ প্রদান করে । 


নাস্তিক ব্লগারদের বিরুদ্ধে জামিয়া পটিয়ায় 
বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত 
১৫ মার্চ ১৩ জুমাবার মহানবী গ্রজ্ী ও পবিত্র কুরআন 
অবমাননার বিরুদ্ধে সংসদে ব্লাসফেমি আইন পাসের 
দাবিতে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসের 
সেক্রেটারি জেনারেল জামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা 
আব্দুল হালিম বোখারী সাহেব দা. বা.-এর তত্ববধানে আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় ছাত্র-শিক্ষকের অংশগ্রহণে 
একটি বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । মিছিলটি মাদরাসার প্রধান গেট থেকে ইন্দ্রপুল 
থেকে ঘুরে এসে পটিয়া বাস স্টেশন হয়ে ডাক বাংলার 
মোড়ে এসে এক বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ করে । এতে 
সভাপতিত্ব করেন, আল্লামা হাফেজ আহমাদুল্লাহ । বক্তব্য 
রাখেন, মাওলানা আখতার হোসেন, মাওলানা ওবাইদুল্লাহ 
হামযা । সমাবেশ শেষে মুনাজাত পরিচালনা করেন আল্লামা 
মুফতী মুজাফ্ফর আহমদ দা.বা. | 
হিফজুল কুর আন ও হিফজুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা” ১৩ 

পবিত্র আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া (জমিরিয়া কাসেমুল উলুম) 
পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন 
সংস্থার উদ্যোগে আসছে ২৭, ২৮ ও ২৯ জুমাদিউস সানী 
১৪৩৪ হি. মোতাবেক ৮, ৯ ও ১০ মে ২০১৩ খি. বুধ, 
বৃহস্পতি ও ও জুমু'আবার জামিয়া মিলনায়তনে ৩৩ তম 
হিফযুল কুরআন ও ৩য় হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা 


অনুষ্ঠিত হবে । 
তথা সু : ইবরাহীম আলনোয়ারী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


) তাত্তান্তহীদ ৪৭ 


দারুল ইফতা, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র চট্টগ্রাম 
একটি উচ্চতর ফতওয়া ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান 
আল্লামা মুফতী নূরুল ইসলাম আদীব সাহেব শায়খুল হাদিস ওলামা বাজার মাদরাসা, ফেনী] 
আল্পামা মুফতী আহমদুল্লাহ সাহেব [প্রধান মুফতী ও শায়খুল হাদিস জামিয়া ইসলামীয়া পটিয়া] 
আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী সাহেব [প্রধান মুহাদ্দিস ও গবেষক মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী] 


এ প্রতিষ্ঠানে ফতওয়া শিখতে আগ্রহী ছাত্রদের নিমোক্ত শর্তবিলি পূরণ করতে হবে । ১. প্রসিদ্ধ কোন কওমী মাদরাসা থেকে 
দাওরায়ে হাদীস তাকমীল করতে হবে । ২. দাওরায়ে হাদীসের পরীক্ষাসমূহে “মমতাজ বা জাইয়িদ জিদ্দায়” উতীর্ণ হতে 
হবে । ৩. আরবী ও বাংলা ভাষায় পারদর্শী বা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে হবে । ৪. ইসলামী শিষ্টাচার পরিপন্থী কোন 
ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ পোষণ না করা । ৫. ভর্তি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে । 

[কোর্সের মেয়াদ দুই বছর । তৃতীয় বছর ফিকহী মকালা ও গবেষণা ॥] 


গবেষণা বিভাগ 
গবেষণা বিভাগের কাজ: (আল-হামদু লিল্লাহ, এ যাবৎ গবেষণা বিভাগ থেকে ত্রিশটির উধর্ব বই-পুস্তক সংকলিত হয়েছে ।) 
১. গবেষণা শিক্ষাদান | ২. যুগোপযোগী বই সংকলন । ৩. কম্পিউটারে আধুনিক গবেষণা শিক্ষা । 


মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস তাকমীল করতে হবে | ২. আরবী ও বাংলা ভাষায় পারদর্শী বা কমপক্ষে তা বোঝার ও 
লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে | ৩. যে কোন বিষয়ে এবং যে কোন ভাষায় একটি প্রবন্ধ প্রদর্শন করতে হবে | যদিও তা 
দু'য়েক পৃষ্ঠার হোক । ৪. ইসলামী শিষ্টাচার পরিপন্থী কোন ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ প্রকাশ না পাওয়া । ৫. 
নির্ভরযোগ্য কোন আলিমের সুপারিশ থাকতে হবে । 

[কোর্সের মেয়াদ সর্বনিয় এক বছর ॥| 


মাদরাসাতুল খোলাফা আর-রাশেদীন [রা.] 

দারুল ইফতা, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র চট্টগ্রাম 
ইংরেজির পাশাপাশি আরবী জামাআতে নাহুম বা মিজান 
পর্যন্ত পাঠদান সম্পূর্ণ করা হয় এবং অতিরিক্ত ফাইভে 
বৃত্তিপরীক্ষার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে । 
স্কুল শিক্ষার্থী বিভাগ 
এখানে বিকাল ৩টা থেকে আসরের আযান পর্যন্ত স্কুল 
শিক্ষার্থী ও আরও যারা তাজবীদসহ কুরআন শিখতে 
আগ্রহী, তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয় । 


তবে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিটি ক্লাসে বাংলা, অঙ্ক ও 


শিগ্গিরই চালু হচ্ছে: আন-নূর মহিলা মাদরাসা 
[হিফয ও নাধিরা বিভাগ এবং শর্টকোর্স পাচ বছরে দাওরায়ে হাদীস, ইনশাআল্লাহ] 
নয়ন মনযিল, হোল্ডিং % ১৬৪, বিজ ঘাট রোড, ফিরিঙ্গি বাজার চট্টগ্রাম 


যোগাযোগ : ০১৭১৫৩২২৮২৩, ০১৬৭৩৯৬৪৮০৩, ০১৭২১১১৫৭৫২ 


এপ্রিল১৩  -________0 আত ৪৮ 


